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ধারা বাংল ভাষার প্রথম-প্রভাতের কৰি, 
ধার? অসামান্য প্রতিভা-বলে 
এ দেশে কাব্য-দাহিত্য 
স্থত্ি করেছেন 
ও 
তাকে হ্সমৃদ্ধ ক'রে গেছেন, 
বিগত যুগের সেই সকল বরেণ্য কবির 
অমর স্থতির উদ্দেশে 
এই 
কাব্য-দীপালি 
শ্রদ্ধার সহিত উৎসর্গ ক'রে 


ধন্য হলেম 











কবিতাই সাহিত্যের জননী. তাই" সকল দেশের সাহিত্যেই কবিতা 
চিরদিন মাথার মণি হয়ে আছে। এ দেশেও তার আসনখানি কোনও দিন 
ধূলায় লুটায়নি। কবির একটা বিশেষ আদর ও সম্মান যে এখানে বরাবরই 
ছিল ও আছে একথ অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু ছুংখের বিষয় যে, ছএক 
খানি স্কুলপাঠ্য বই ছাড়। এদেশের বিভিন্ন কবিদের রচনার পরিচয়জ্ঞাপক 
কোনও একখানি কাব্য-সংগ্রহ এপধ্যস্ত এদেশে প্রকাশিত হয়নি। 
এটা আমাদের জাতির ও জাতীয়-সাহিত্যের পক্ষে কলক্ষেরই পরিচায়ক । 
অন্যান্য দেশের সাহিত্যে এরপ গ্রন্থের অভাব নেই। আমাদের দেশের 
সাহিত্য-বিভাগের সেই লজ্জা-নিবারণের জন্যই কাব্য-দীপালির আয়োজন । 

এই গ্রন্থে আমি কেবলমাত্র একালের কবিদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর একটু 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় একত্র করবার চেষ্টা করেছি। বর্তমান যুগের ও সর্বযুগের 
সর্ববশ্রেষ্ট-কবি পুজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ ক'রে আমি একেবারে 
আজকের দিনের সছ্য-সমাগত কয়েকটি তরুণ কবির স্থন্দর রচনাও এই গ্রন্থে 
সন্নিবেশিত করেছি । রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এর নামকরণ ক'রে দরে আমাকে 
আশাতীত অনুগ্রহ করেছেন । 

কাব্য-দীপাঁলিতে যে শ্রেণীর কবিতা আমি নির্বাচিত করেছি, তার 
অধিকাংশই [.511০9 বা গাতিকাব্য-জাতীয়। যে সকল কৰি কেবল মাত্র 
সঙ্গীত রচন! ক'রেই খ্যাতি লাভ করেছেন, তাদের রচনাও এতে গ্রহণ কর! 
হয়েছে। অনেকেরই একাধিক কবিতা নির্বাচিত করেও স্থানাভাবে শেষ 
পরাস্ত কাব্য-দীপালিতে সাজাতে পারিনি । দৈর্ঘ্যাধিকোর জন্তও কয়েকটি 
স্থ-কবিতা আমি অনিচ্ছার সঙ্গে বর্জন ক'রতে বাধ্য হয়েছি। 

বহু বিখ্যাত ও অধ্যাত পুরুষ এবং মহিলা কবিদের অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ এবং 
নানা মাসিক পত্রের মধ্যে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত রচনাবলী আলোড়ন ক'রে এরূপ 
একথানি নির্ববাচিত বিরাট কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশ করা যে একাস্ত পরিশ্রম ও 
ব্যয়সাধ্য একথা বলাই বাহুল্য । এই ছুর্হ কাধ্য আমার পক্ষে একা সম্পাদন 
ক'রে ওঠা বোধ হয় কিছুতেই সম্ভবপর হ'তনা, যদি-_-এম্‌১ সি, সরকার এগ, 
সন্গ্ত্ জন্ততম সত্থাধিকারী ও “মৌচাক' পঞ্জিকার স্থযোগ্য সম্পাদক হুর 





চার 


শ্রীযুক্ত স্থধীরচন্ত্র সরকার এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ও উদ্যোগী হয়ে অকুষ্ঠিত 
ব্যয়ে এখানি প্রকাশ করবার ভার না নিতেন। 

আমার কবি ও সাহিত্যিক বন্ধুদের সবারই কাছে এই বইখানির জন্য 
আমার কিছু না! কিছু কৃতজ্ঞতার খণ জম! হ'য়ে উঠেছে, তার মধ্যে স্থকৰি 
শ্রীমতী রাধারাণী দত, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বস্থ ও ওপন্তাসিক কবি শ্রীযুক্ত 
হেমেন্দ্রকুমার রায়ের খণ বোধ হয় অপরিশোধনীয়। এঁরা কবিতা সংগ্রহ 
থেকে আরম্ভ ক'রে প্রীফ দেখা পর্য্স্ত প্রত্যেক কার্য্যেই প্রকৃত বন্ধুর মত আমার 
সহায়তা করেছেন । তবু ছাপাখানার ভূতের হাত এড়ানো বোধ হয় 
একটা অসাধ্য ব্যাপার, তাই নানাস্থানে ভুলচুক্‌ ও ক্রটী-বিচ্যুতি থেকে গেল ! 

কাব্য-দীপাঁলিকে যথাসাধ্য শোভন ক'রে প্রকাশ করবার উদ্দেশ্তে বন্ধুব্র 
স্থধীরচন্দ্র একে সচিত্র ক'রে তুলেছেন। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী শ্রদ্ধেয় 
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ ক'রে বহু বিখ্যাত শিল্পীর মোহন 
তুলিকার যাছুস্পর্শও এই সংগ্রহের মধ্যে সংগৃহীত হয়েছে, স্থৃতরাং এ বই- 
খানিকে এদিক থেকে বোধ হয় চিত্র-দীপালিও বলা যেতে পারে! কাব্য" 
দীপালির সমস্ত কবির রচনা সচিত্র ক'রে তোলা বহুবায় সাধ্য ব'লে কেবল- 
মাত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলিই চিত্রিত করা হয়েছে, আশা করি অন্যান্য কবি 
বন্ধুরা কেউ ক্ষুঞ্ন হবেন না। ধাদের কবিত! আমি স্যোগ ও সময়াভাবে সংগ্রহ 
ক'রে উঠতে পারিনি বলে কাব্য-দীপঃলিতে দিতে পারলেম না, তাঁদের কাছে 
আমি সবিনয়ে ক্ষম! প্রার্থন| করছি এবং যে-সব কবি ও প্রকাশক তাদের 
রচন। প্রকাশে আমাকে অনুমতি দিয়ে অন্ুগৃহীর্তকরেছেন তাদের সকলকে 
আমি আমার আস্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ$নাচ্ছি। দুর্তাগ্যক্রমে অন্গমতির 
অভাবে আমি কোন কোন কবির রচনা ইচ্ছাসত্বেও এই গ্রন্থে প্রকাশ করতে 
পারলেম না। . আশা করি এই কাব্য-দীপালি রসবেত্া স্থ্ধী-সজ্জনের 
অন্তরলোক ক্ষণকালের জন্যও অ।লোকিত ক'রে তুলতে পারবে । ইতি 
৩নং মুক্তারাম রো 

কলিকাতা বিনীত 


শ্রীনরেন্দ্র দেব 
৩*শে বৈশাখ ১৩৩৪ 








আমার দেবীর বিবি বারে এ যুগের ঘত কবি 
এনেছে তাদের পৃজার অর্থ্য--যজ্ঞের হোম-হুবি, 
প্রতিভার যত উজ্জ্রল-শিখ, 
কালের ফলকে অক্ষয়-লিখ। 
চলেছে আকিয়া কল্প-লোকের ছন্দ-রঙীন ছবি-_ 
তাদেরই ভাবের সাগর ছানিয়া মনের মীণিক ভুলি 
গড়েছি আমার এই দীপালির দীপ্ত প্রর্দীপঞ্লি ! 
" চিত্ত যাদের সবুজ সরস 
যাদের তুলির তরল পরশ 
শ্বপন-পুরীর দখিন-ছুয়ার জগতে দিয়াছে খুলি-_ 
আলোকে পুলকে ভূলোকে ঢালিয়া অলোক-অর্মৃত ধারা 
বর্তমানের-মর্ত্য-মরুরে স্বর্গ করিল যারা 
যাদের ছন্দ-বন্দনা-গীতে 
জাগে উন্মদ আনন্দ চিত্তে 
ভাব-বিহ্বল আবেশে অবশ নিখিল আত্মহান্ন।-- 
শত বিশ্বত-লুপ্-্বতিজর জিয়াইয়া যারা তোলে, 
যাদের আখির আগে অন্রাগে প্রকৃতি ঘোম্টা খোলে, 
অরূপে যাহারা দেয় নানা ববপ, 
ভাব-শতদল-কমল-মধুপ-- 
যাদের মেছুর-মৃছু গুঞ্জনে পরাণ উলসি দোলে-স. 
অখিল-মনের অনুভূতি মাঝে যাহারা জাগায় সাড়া 
যাদের ক-নিঃস্থত-গীত বিশ্বেরে দেয় নাড়া, 
যাদের মুরলী-নুর-মৃর্ছন। 
মশ্মরি *তোলে মর্-বেদনা, 
ধ্যৈ-লোক-পথে বন্দী-হৃদয় আনন্দে পায় ছাড়া 





আট 


গেয়ে যায় যারা-গত-্সমাগত--অনাগতদের গান, 
ত্রিকালদর্শশ ত্রিলোকম্পর্শা যাহাদের অবদান, 
রচি "অভিনব প্রকাশের ধারা 
মূকেরে মুখর করিয়াছে যার! 
হতাশের বুকে তুলে ছুরাশার নব-নব-কল-তান _- 


অদ্ধে দানিয়া আনন্দ-আলো, অকুলে মিলায়ে তীর 
পাষাণেরও,বুক চিরিয়া ১৯: বহায়েছে ক্ষীর-নীর 
সেই যোগী-জন-অমৃত-ম 
চির-তরুণের রী 
দিয়াছে আজিকে উজলি 'আমার দীপ-শিখা আরতির ! 


দেবী-মন্দিরে ওই শোনো উঠে তাহাঁদেরই কলরব, 
জলে দীপমাল _রত্বাবলীর - দীপালি-মহোৎ্সব ! 
জলে কৌন্ভ-মণি মনোহর 
বৈদূর্য্যের জ্যোতি স্থন্দর 
শত বিচিত্র বরণ-বিভায় অপরূপে অন্ুভব । 


ঝলকিছে কত মতি, মরকত, নীলার নীলাঞ্রন, 
হিরণ্য-ছ্যুতি, পান্ন! প্রবাল, রজতাভা, কাঞ্চন, 
শ্যাম-সেতারের চমকিছে সুর 
হাসে পোখ রাজ, গোমেদ মধুর, 
ফি ক ফিকে রোসনাটক টি মণি ৫ | 


পর ললাটে বগা যারা চি নী টিপ 
চরণে দিয়েছে বকুল চম্পা, সজল কেতকী নীপ। 
এই আরতির শতেক শিখায় /” 
ক তাদের শোন'গো কি গায়? 
জেলেছ্ি আজি এ নব-দীপালিতে তা"দেরই প্রাণের দীপ ! 


এ মোর দীপ্ত-দীপালি-প্রভার দর্পণে দে'ছে ধুর! 
কতনা দয়িত-দিঠির দেউটি প্রাণের দরদে ভরা ! 
এ যেন গগনে গোধুলি-দীপালি 
চন্দ্র-তারার ছন্দ-মিভালি 
ভূবন-জনের অস্তর-লোক আনন্দে আলে। কর! 
ভ্রীনরেন্জ দেব 
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উজ্জীবন 
প্রেমের অভিষেক “ 
দান 
উর্বশী 
মদন ভম্মের পর 
সাগরিক। 
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হত ফুলে 


_বর্ধ-মঙগল_ 
শিল্পী- শ্ীঅবনীন্ত্রনাথ ঠাকুর 


»-পগুরু গঞ্জনে নীল অরণ্য শিহরে 
উতল! কলাপী ফেক! কলরবে বিহরে-_!” 
রবীন্ত্রনাথ-- 





তন্ম-অপমান শয্য। ছাড়ো, পুষ্পধন 
রুদ্র-বহি হ'তে লে জলদচ্চি তন্থু। 
যাহ! মরণীয় যাক ম'রে 
জাগে! অবিশ্মরণীয় ধ্যানমুস্তি ধ'রে। 
যাহ! রূঢ়, যাহ মূঢ় তব 
যাহা! স্থূল, দগ্ধ-হোক্‌, হও নিত্য নব। 
মৃত্যু হ'তে জাগো) পুষ্পধন্, 
হে অতনু, বীরের তন্থুতে লহে। তনু ॥ 


কাঁব্য-দীপালি রীরবীন্রনাখ ঠাকুর 


মৃত্যুঞ্জয় তব শিরে মৃত্যু দিলা হানি' 
অমৃত সে-মৃত্যু হ'তে দাও তুমি আনি?। 
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ, 
উন্মুক্ত করুক্‌ অগ্নি-উৎসের প্রবাহ । 
মিলনেরে করুক প্রখর, 
বিচ্ছেদেরে ক'রে দিক্‌ ছুঃসহ সুন্দর | 
মৃত্যু হ'তে জাগো, পুষ্পধনু, 
হে অতনু, বীরের তন্ুতে লহো তনু ॥ 


হঃখে স্থুখে বেদনায় বন্ধুর যে-পথ, 
সে হুর্গমে চলুক প্রেমের জয় রথ । 
তিমির তোরণে রজনীর 
মক্দ্রিবে সে রথ-চক্র নির্ধোষ গম্ভীর । 
উল্লজ্ঘিয়া তুচ্ছ লজ্জা! ত্রাস 
উচ্ছলিবে আত্মহার। উদ্বেল উল্লাস । 
মৃত্যু হ'তে ওঠো, পুষ্পধন্ু, 
হে অতম্ু, বীরের তনুহত লহো। তনু ॥ 
প্ীরবীন্্নাথ ঠাকুর 








প্রেমের অভিষেক 


তুমি মোরে করেছ সআট। তুমি মোরে 
পরায়েছ গৌরব-মুকুট। পুষ্পডোরে 
মাজায়েছ ক মোর ; তব রাজটিকা 
দীপিছে ললাট মাঝে মহিমার শিখা 
অহন্সিশি। আমার সকল দৈন্য লাজ, 
আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ 

তব রাজ-আস্তরনে। হৃদিশয্যাতল 

শুভ্র ছুপ্ধফেননিভ, কোমল শীতল, 

তা”রি মাঝে বসায়েছ; সমস্ত জগং 
বাহিরে দীড়াঁয়ে আছে, নাহি পায় পথ 


৮ 


কাব্য-দীপালি প্ীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর 
সে অস্তর-অস্তঃপুরে । নিভৃত সভায় 
আমারে চৌদিকে ঘিরি' সদা গান গায় 
বিশ্বের কবিরা মিলি” ; অমর বীণায় 
উঠিয়াছে কি বঙ্কার। নিত্য শুন! যায় 
দূর দূরাস্তর হ'তে দেশবিদেশের 

ভাষা, যুগ যুগান্তের কথা, দিবসের 
নিশীথের গান, মিলনের বিরহের 
গাথা) তৃপ্তিহীন শ্রাস্তিহীন আগ্রহের 
উৎকষ্টিত তান।-_ 


প্রেমের অমরাবতী 
প্রদোষ-আলোকে যেথ। দময়স্তী সতী 
বিচরে নলের সনে দীর্ঘ-নিঃশ্বসিত 
অরণ্যের বিষাদ মনরে ; বিকশিত 
পুণ্পবীথি-তলে, শকুস্তলা আছে বসি' 
কর-পদ্ম-তল-লীন ম্লান মুখশশী 
ধ্যানরত। ; 


পুরুরব। ফিরে অহরহ 
বনে বনে, গীতম্বরে হুঃসহ বিরহ 
বিস্তারিয়া বিশ্বমাঝে, মহারণ্যে যেথা, 
বীণ। হস্তে লয়ে, তপস্থিনী মহাশ্বেতা 
মহেশ-মন্দিরতলে বসি একাকিনী 
অন্তরবেদন। দিয়ে গড়িছে রাগিণী 
সাস্তবনা-সিঞ্চিত ; গিরিতটে শিলাতলে 
কানে কানে প্রেমবার্তী কহিবার ছলে 
নুভদ্রার লঙ্জারুণ কুস্থমকপোল 
চুম্বিছে ফাল্গুনী; ভিখারী শিবের কোল 


ধীরবীন্রনাথ ঠাকুর কাব্য-দীপালি 
সদা আগুলিয়া আছে প্রিয়া পার্ধতীরে 
অনন্ত ব্যগ্রতা পাশে ; সুখ ছঃখ নীরে 
বহে অশ্রু-মন্দাকিনী, মিনতির স্বরে 
কুন্ুমিত বনানীরে ম্লানচ্ছবি করে 
করুণায় ; বাঁশরীর ব্যথ। পুর্ণ তান 
কুঞ্জে কুঞ্জে তরুচ্ছায়ে করিছে সন্ধান 
হৃদয় সাথীরে ৮ 
হাতধ'রে মোরে তুমি 
ল+য়ে গেছ সৌন্দর্য্যের সে নন্দন ভূমি 
অমৃত-আলয়ে । সেথা আমি জ্যোতিম্মান 
অক্ষয় যৌবনময় দেবতা সমান ; 
সেথা মোগ্ন লাবণ্যের নাহি পরিসীমা, 
সেথ। মোরে অপিয়াছে আপন মহিম। 
নিখিল প্রণয়ী ; সেথা মোর সভাসদ্‌ 
রবি চন্দ্র তারা, পরি” নব পরিচ্ছদ 
শুনায় আমারে সবে নব নব গান 
নব অর্থভরা ; চির-স্ুহদ সমান 
সর্ব চরা»র | 
হেথা আমি কেহ নহি, 
সহশ্রের মাঝে একজন 7--সদা! বহি 
সংসারের ক্ষুদ্র ভার, কত অনুগ্রহ, 
কত অবহেল! সহিতেছি অহরহ ; 
সেই শত সহত্রের পরিচয় হীন 
প্রবাহ হইতে, এই তুচ্ছ কম্মাধীন, 
মোরে তুমি লয়েছে। তৃলিয়াঃ নাহি জানি 
কি কারণে ! অফ মহীয়সী মহারাণী 
তুমি মোরে-করিয়াছ মহীয়ান | 


কাব্য-দীপালি ঞরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আজি 
এই যে আমারে ঠেলি” চলে জনরাজি 
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহার! কি জানে 
নিশিদিন তোমার সোহাগ-স্ুধা পানে 
অঙ্গ মোর হয়েছে অমর? তাহারা কি 
পায় দেখিবারে- নিত্য মোরে আছে ঢাকি' 
মন তব অভিনব লাবণ্য বসনে ? 
তব স্পর্শ তব প্রেম রেখেছি যতনে, 
তব স্ুধাক বাণী, তোমার চুম্বন, 
তোমার আখির দৃষ্টি, সর্র্ব দেহমন 
পূর্ণ করি; রেখেছে যেমন সুধাকর 
দেবতার গুপ্ত সুধা যুগ-যুগাস্তর 
আপনারে স্ুধাপাত্র করি” ; বিধাতার 
পুণ্য অগ্নি জালায়ে রেখেছে অনিবার 
সবিতা যেমন সযতনে, কমলার 
চরণ কিরণে যথা পরিয়াছে হার 
স্থনির্মল গগনের অনস্ত ললাট। 
হে মহিমাময়ী মোরে ক'রেছ সম্রাট। 


ঞ্ররবীন্্রনাথ ঠাকুর 








হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে 


নিজ হাতে 
কী তোমারে দিব দান? 
প্রভাতের গান ? 
প্রভাত যে ক্লান্ত হয় তগড রবি-করে 
আপনার বৃস্তটির 'পরে ; 
অবসন্ন গান 
হয় অবসান । 
হে বন্ধু, কী চাও তুমি দিবসের শেষে 
মোর দ্বারে এসে ! 
কী তোমারে দিব আনি ? 
সন্ধ্যা-দীপ খানি ? 
এ দীপের আলে। এযে নিরাল। কোণে 
স্তব্ধ ভবনের। 
তোমার চলার পথে এরে নিতে চাও জনভায় 
এ যে হায়, 


পাথর বাতাস নাভ যায । 


কাব্য-দীপালি ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 


কীমোরশকতি আছে তোমারে যে দিব উপহার ? 
হোক ফুল, হোক্ন। গলার হার 
তার ভার 
কেনই বা সবে, 
একদিন যবে 
নিশ্চিত শুকাবে তারা যান ছিন্ন হবে। 
নিজ হ'তে তব হাতে যাহ! দিব তুলি” 
তা'রে তব শিথিল অঙ্গুলি 
যাবে ভূলি'-- 
ধূলিতে খসিয়া শেষে হয়ে যাবে ধুলি। 


তা'র চেয়ে বে 
ক্ষণকাল অবকাশ হবে, 
বসস্তে আমার পুস্পবনে 
চলিতে চলিতে অন্যমনে 
অজানা গোপন-গন্ধে পুলকে চমকি' 
দাড়াবে থমকি* 
পথহারা! সেই উপহার 
হবে সে তোমার । 


যেতে যেতে বীথিকায় মোর 
চোখেতে লাগিবে ঘোর 
দেখিবে সহসা 
সন্ধ্যার কবরী হ'তে খসা 
একটি রভীন আলো! কাপি” থরথরে 
ছেয়ায় পরশমণি স্বপনের পরে, 
সেই আলো, অজানা সে উপহার 
সেইতো৷ তোমার 1 


শ্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাব্য-দীপালি 


আমার যা! শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে 
দেখা দেয়, মিলায় পলকে । 
বলেনা আপন নাম, পথেরে শিহরি' দিয়! সুরে 
চলে যায় চকিত নৃপুরে । 
সেথ! পথ নাহি জানি, 
সেথ। নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী। 
বন্ধু, তুমি সেথা হ'তে আপনি য! পাবে 
আপনার ভাবে, 
না চাহিতে না জানিতে সেই উপহার 
| সেই তে! তোমার । 
আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান-- 


হোক্‌ ফুল, হোক্‌ তাহ গান। 








উর্বশী 


নহ মাতা, নহ কন্তা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী; 
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী 
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে ব্বর্ণাঞ্চল টানি” 
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি ; 
দ্বিধায় জড়িত পদে, কম্প্রবক্ষে নম্র-নেত্রপাতে 
স্মিতহাস্তে নাহি চল সলজ্জিত বাসর-শয্যাতে 
স্তব্ধ অদ্ধরাতে। 
উধার উদয় সম অন্বগুষ্ঠিতা! 


তুমি অকুষ্টিতা ॥ 


বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি" 
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী ! 
আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে, 
ডানহাতে স্বুধাপাত্র, বিষভাগ্ড লয়ে বাম করে; 
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশাস্ত ভূজঙ্গের মতো 
পড়েছিলো পদপ্রাস্তে, উচ্ছ'সিত ফণা লক্ষ শত 
করি” অবনত। 
কুন্দশু্র নগ্নকান্তি স্ুরেন্দ্-বন্দিতা, 
তুমি অনিন্দিত। 


১৬ 


ীরবীন্রনাথ ঠাকুর কাব্য-ীগার্লী 
কোনোকালে ছিলে নাকি মুকুলিক বালিকা-বয়সী 
হে অনস্তযৌবন। উর্বশী ! 
আধার পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা 
মাণিক মুকুতা ল'য়ে করেছিলে শৈশবের খেলা, 
মণিদীপ-দীপ্তকক্ষে সমুদ্রের কল্লোল-সঙ্গীতে 
অকলঙ্ক হাস্তমুখে প্রবাল-পালস্কে ঘুমাইতে 
কার অস্কটিতে ? 
যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে গঠিতা! 


পূর্ণ প্রস্ফুটিত ॥ 


যুগ যুগাস্তর হ'তে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী 
হে অপূর্ব শোভন! উর্বশী, 
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি' দেয় পদে তপস্ার ফল, 
তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিতৃবন যৌবন-চঞ্চল, 
তোমার মদির-গন্ধ অন্ধবাযু বহে চারিভিতে, 
মধূমত্ত ভূঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধচিতে, 
উদ্দাম সঙ্গীতে । 
নূপুর গুঞজরি' যাও আকুল-অঞ্চলা 
বিহ্যৎ-চঞ্চল। । 


স্বরসভাতলে যবে নৃত্য করো পুলকে উল্লসি' 
হে বিলোল-হিল্লোল উর্বশী, 

ছন্দে ছন্দে নাচি” উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল, 

শস্যযশীর্ষে শিহরিয়া। কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল, 


১৯ 


কাব্য-দীপানি শ্রীরবীন্রনাথ ঠাকুর 


তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে খসি” পড়ে তারা, 
অকন্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, 
নাচে রক্তধারা। 
দিগন্তে মেখল। তব টুটে আচম্থিতে 
অধি অসম্বতে ॥ 


স্বর্গের উদয়াচলে মৃত্তিমতী তুমি হে উসী, 

হে তুবনমোহিনী উর্বশী ! 
জগতের অশ্রধারে ধৌত তব তনুর তনিমা, 
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আক তব চরণ-শোণিমা, 
মুক্তবেণী বিধসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার 
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছে। তোমার 

অতি লঘ্ুভার। 

অখিল মানসন্বর্গে অনস্তু-রঙ্িণী, 
হে ন্বপ্ন-সঙ্গিনী ॥ 


৫৯. শুন, দিশে দিশে ভোম। লাগি কাদিছে ক্রন্দসী- 
হে নিষ্ুরা বধিরা উত্ব্বশী ! 
আধিষুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর,__ 
অতল অকুল হ'তে সিক্তকেশে উঠিবে আবার ? 
পরথন সে তন্ুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে, 
পন্ধাঙ্গ কাদবে ভব নিখিলের নয়ন-আঘাতে 
বারিবিন্দু-পাতে। 
শকম্মাৎ মহাম্বৃধি অপুর্ব্ব সঙ্গীতে 
রবে তরঙ্গিতে ॥ 


দ্র 


শ্রীরবীন্রনাথ ঠাকুর কাব্য-দীপালি 


ফিরিবেনা ফিরিবেনা-_অস্ত গেছে সে গৌরবশশী, 
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী । 
তাই আজি ধরাতলে বসস্তের আনন্দ-উচ্ছাসে 
কার চিরধিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে, 
পূর্ণিমা নিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাঁসি, 
দুরস্থৃতি কোথ। হ'তে বাজায় ব্যাকুল-কর। বাঁশি, 
ঝরে অশ্রু-রাশি। 
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে 
অয়ি অবন্ধনে ॥ 


এরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 








চে 


মদন ভস্মের পর 


পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে ক'রেছে! এ কী, সন্ন্যাসী, 
বিশ্বময় দিয়েছে! তা'রে ছড়ায়ে। 
ব্যাকুলতর বেদন| তা”র বাতাসে উঠে নিংশ্বাসি, 
অশ্রু তা'র আকাশে পড়ে গড়ায়ে । 
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতি-বিলাপ-সঙ্গীতে 
সকল দিক কাদিয়। উঠে আপনি। 
ফাগুনমাসে নিমেষ মাঝে না! জানি কার ইঙ্গিতে 
শিহরি উঠি" মুরছি” পড়ে অবনী ॥ 


আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্র 
হৃদয়-বীণা-যন্ত্রে মহা পুলকে, 

তরুণী বসি ভাবিয়া মরে কী দেয় তারে মন্ত্রণা 
মিলিয়া সবে ছ্যলোকে আর ভূলোকে। 

কী কথা উঠে মর্ধমরিয়।৷ বকুল-তরু-পল্পবে, 
ত্রমর উঠে গুঞ্জরিয়। কী ভাষা । 

উদ্ধমুখে মূর্ধ্যমুখী শ্মরিছে কোন্‌ বল্পভে, 
নির্বরিণী বহিছে কোন্‌ পিপাসা ॥ 


১৪ 


প্রীরবীল্লনাথ ঠাকুর কাব্য-দীপালি 


বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎন্নালোকে লুন্টিত 
নয়ন কার নীরব নীল গগনে । 

বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুষ্টিত 
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে। 

পরশ কার পুষ্পবানে পরাণ মন উল্লাসি, 
হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে, 

পঞ্চশরে ভন্ম ক'রে করেছে৷ এ কী, সন্নাসী, 
বিশ্বময় দিয়েছে৷ তারে ছড়ায়ে ॥ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুৰ 








সাগরিকা 


সাগর জলে সিনান করি সজল এলোচুলে 
বসিয়াছিলে উপল-উপকুলে। 
শিথিল পীতবাস 
মাটীর, পরে কুটিল-রেখা লুটিল চারিপাঁশ। 
নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে 
চিকণ সোনা-লিখন উষা আকিয়া দিল স্সেহে 
মকর-চূড় যুকুটখানি পরি” ললাট 'পরে 
ধন্ক-বাণ ধরি" দখিন করে, 
দাড়ান রাজবেশী,__ 
কহিন্ু, “আমি এসেছি পরদেশী 1” 


চমকি' ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি শিল।-আসন ফেলে” 
শুধালে, “কেন এলে ?” 
কহিন্ আমি, “রেখো! না ভয় মনে, 
পুজার ফুল তুলিতে চাহি তে।মার ফুল-বনে |” 
চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকুল, 
তুলিন্ু যুরী, তুলিন্ু জাতী, তুলিম্থু ঠাপা ফুল। 
ছজনে মিলি” সাজায়ে ডালি বসিন্ু একাসনে 
নটরাজেরে পুজিন্ন একমনে । 
কৃহেলি গেল, আকাশে আলো দিল যে পরকাশি*, 
ধুর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি। 


১৬ 


শ্রীরবীক্রনাথ ঠাকুর ৷ কাব্য-দীপালি 
সন্ধ্যাতারা উঠিল যবে গিরি-শিখর *পরে 
একেল। ছিলে ঘরে । 
কটিতে ছিল নীল ছকৃল, মালতী-মালা মাথে, 
কাকন ছু'টি ছিল ছ"খানি হাতে। 
চলিতে পথে বাজায়ে' দিনু বাঁশি, 
“অতিথি আমি,” কহিন্থু বারে আসি? । 
তরাস-ভরে চকিত-করে, প্রদীপখানি জ্বেলে, 
চাহিলে মুখে, কহিলে, “কেন এলে ?” 
কহিন্ু আমি, “রেখোনা ভয় মনে, 
তনু দেহটী সাজাবো তব আমার আভরণে ৮ 


চাহিলে হাসি-মুখে, 
আধো-টাদের কনক-মাল। দোলামু তব বুকে। 
মকর-চূড় মুকুটখানি কবরী তব ঘিরে 

পরায়ে দিন্থু শিরে। 

জ্বালায়ে বাতি মাতিল সবীদল, 
তোমার দেহে রতন-সাজ করিল ঝলমল। 
মধুর হ'লে! বিধুর হ'লে! মাধবী নিশীধিনী, 
আমার তালে তোমার নাচে মিলিল রিনিঝিনি। 

পূর্ণচাদ হাসে আকাশ-কোলে, 
আলোক-ছায়! শিব-শিবাণী সাগর-জলে দোলে 


ফুরালে। দিন কখন্‌ নাহি জানি, 

সন্ধ্যাবেল৷ ভাসিল জলে আবার তরী-খানি। 
সহস। বায়ু বহিল প্রতিকুলে, 

প্রলয় এলে সাগর-তলে দারুণ ঢেউ তুলে? । 
লবণ-জলে ভরি, 

আধার রাতে ডুবালে। মোর রতন-ভরা তরী । 


১৭ 


কাব্য-্দীপালি জীরবীন্রনাথ ঠাকুর 


আবার ভাঙ। ভাগ্য নিয়ে ধ্রাড়ানু বারে এসে, 
ভূষণ-হীন মলিন দীন বেশে । 

দেখিন্থু আমি নটরাজের দেউল-ছ্বার খুলি 

তেমনি ক'রে রয়েছে ভ'রে ডালিতে ফুলগুলি। 


হেরিম্থু রাতে, উতল উৎসবে 
তরল কলরবে 

আলোর নাচ নাচায় টাদ সাগর-জলে যবে, 
নীরব তব নম্র নত মুখে 

আমারি আঁকা পত্রলেখা, আমারি মাল। বুকে । 
দেখিন্ু চুপে-চুপে 

আমারি বাঁধ! মুদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে 
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে 
ললিত-গীত-কলিত-কল্লোলে ॥ 


মিনতি মম শুন হে সুন্দরী, 

আরেকবার সমুখে এসো প্রদীপ-খানি ধরি? । 

এবার মোর মৰর-চূড় মুকুট নাহি মাথে, 
ধন্থুকবাণ নাহি আমার হাতে ; 

এবার আমি আনিনি ভালি দখিন সমীরণে 
সাগর-কৃলে তোমার ফুল-বনে। 

এনেছি শুধু বীণা, 
দেখে। তে চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারে৷ কি না। 
ীরবীল্রনাথ ঠাকুর 





১৮ 


শুভক্ষণ 





ওগো মা 


রাজার ছুলাল যাবে আজি মোর 
ঘরের সমুখ পথে, 
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ ল'য়ে 
রহিব বলো কী মতে ? 
বলে' দে আমায় কী করিব সাজ, 
কী ছাদে কবরী বেঁধে লব আজ, 
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে 
কোন্‌ বরণের বাস? 
মাগো কী হলো তোমার, অবাক্‌-নয়নে 
মুখ-পানে £কন চাস? 


১৪8 


কাবা-দীপালি শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 


আমি দীড়াব যেথায় বাতায়ন কোণে 
সে চাবে না সেথ। জানি তাহা মনে, 
ফেলিতে নিমেষ দেখ। হবে শেষ 
যাবে সে সুদূর পুরে ৮ 

শুধু সঙ্গের বাঁশী কোন্‌ মাঠ হ'তে 
বাজিবে ব্যাকুল স্থুরে ! 
তবু রাজার ছুলাল যাবে আজি মোর 

ঘরের সমুখ পথে, 
ওগো, সে নিমেষ লাগি" না করিয়া বেশ 
রহিব বলে কী মতে? 


জীরবীন্ত্রনাখ ঠাকুর 





--বিজয়িনী-- 
শিল্পী-প্রীচারন্্র রায় 


«_ আচ্ছোদ-সরপী নীরে বমণী যে দিন 
নামিল! গানের তরে--* 


রবীন্ত্রনাথ-_ 





ত্যাগ 


ওগো মা, 


রাজার ছুলাল গেল চলি* মোর 
ঘরের সমুখ পথে, 
প্রভাতের আলে! ঝলিল তাহার 
স্বর্ণ-শিখর রথে। 
ঘোম্ট। খসায়ে বাতায়নে থেকে 
নিমেষের লাগি" নিয়েছি ম! দেখে, 
ছিড়ি' মণিহার ফ্রেলেছি তাহার 
প্র্থর ধূলারপরে। 
গা, কী হ'লে (তামার, অবাক-নয়নে 


চাহিস্/ঞসের তরে ? 


ত 


কাব্য-দীগালি ঞীরবীন্ত্রন় ঠাকুর 
মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয়নি কুড়ায়ে, 
রথের চাকায় গেছে সে- গুড়ায়ে, 
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে 


পড়ে আছে শুধু আকা । 

আমি কী দ্রিলেম কারে জানে না সে কেউ 
ধুলায় রহিল ঢাকা । 

তবু রাজার ছুলাল গেল চলি' মোর 
ঘরের সমুখ পথে-- 


মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়। দিয়া 
রহিব বলো কী মতে? 


শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 





তং 


তপোভল 





যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি, 
হে কালের অধীশ্বর, অন্য-মনে গিয়েছে! কি ভূলি* 
হে ভোল। সন্যাঁসী ? 
চঞ্চল চৈত্রের রাতে 
কিংশুক-মঞ্জরী সাথে 
শূন্যের অকুলে তার! অযত্বে গেলো কি সব ভাসি”? 
আশ্বিনের বৃষ্টি-হার শীর্ণ-শুভ্র মেঘের ভেলায় 
গেলে বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায় 
নিম্মম হেলায়? 


একদ। সে দিনগুলি তোমার পিঙ্গল জটাজালে 
শ্বেত রক্ত নীল গীত নান। পুষ্পে বিচিত্র সাজালে, 
গেছে। কি পাসরি' ? 
দস্যু তারা হেসে হেসে 
০ হে ভিক্ষুক, নিলো শেষে 
তামার ডন্বরু শিঙ্গা; হাতে দিলে। মঞ্রিরা, বাঁশরী। 
।দ্ব-তউরে আমস্থুর বসস্তের উন্মাদন রসে 
ভরি” তু কমগ্ডলু নিম্জ্জল নিবিড় আলসে 
.. মাধূর্্য-রভসে। 


৩ 


কাব্য-দীপালি শ্রীরবীজনাথ ঠাকুর 


সেদিন তপস্ত। তব অকস্মাৎ শুন্যে গেলে। ভেসে 
শুফ-পত্রে ঘূর্ণ-বেগে গীত-রিক্ত হিম-মরু দেশে, 
উত্তরের মুখে । 
তব ধ্যান-মস্ত্রটিরে 
আনিল বাহির তীরে 
পু্প-গন্ধে লক্ষ্য-হারা দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে। 
সে মন্ত্রে উঠিল মাতি' সে'উতি কাঞ্চন করবিকা, 
সে মন্ত্রে নবীন-পত্রে জ্বালি' দিলো অরপ্যবীথিকা 
শ্যাম বহিশিখা। 
বসন্তের বন্যা-আোতে সন্ন্যাসের হ'লো। অবসান ; 
জটিল জটার বন্ধে জাহুবীর অশ্র-কলতান 
শুনিলে তন্ময়। 
সেদিন এশ্বধ্য তব 
উন্মেষিল নব নব, 
অন্তরে উদ্বেল হ'লে। আপনাতে আপন বিস্ময়। 
আপনি সন্ধান পেলে আপনার. সৌন্দর্ধ্য উদার, 
আনন্দে ধরিলে হাতে জোতির্শয় পাত্রটি সুধার 
বিশ্বের ক্ষুধার । 
সেদিন, উন্মত্ত তুমি, যে নৃত্যে ফিরিলে বনে বনে, 
সে নৃত্যের ছন্দে-লয়ে সঙ্গীত রচিন্ু ক্ষণে ক্ষণে 
তব সঙ্গ ধরে। 
ললাটের চক্দ্রালোকে 
নন্দনের স্বপ্প-চোখে 
নিত্)-নৃতনের লীল। দেখোছিন্নু চিত্ত মোর ভ'রে। 
দেখেছিন্ু সুন্দরের অন্তর্শনি হাঁসির রঙ্গিমা, 
দেখেছিন্ু লক্জিতের গু লকের কুষ্ঠ ভঙ্গিমা, 
' রূপ-তরলিম|। 


প্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর কাব্য-দীপাপি 


সেদিনের পান-পাত্র, আজ তা*র ঘুচালে পূর্ণতা ? 
মুছিলে, চুম্বন-রাগে চিহ্নিত বঙ্কিম রেখা-লতা 
রক্তিম-অস্কনে ? 
অগীত সঙ্গীত-ধার, 
অশ্রুর সঞ্চয়-ভার 
অযত্ত্বে লুষ্ঠিত সে কি ভগ্ন-ভাণ্ডে তোমার অঙ্গনে 1 
তোমার তাগুব নৃত্যে চূর্ণ চূর্ণ হয়েছে সে ধুলি? 
নিংস্য কাল-বৈশাখীর নিশ্বীসে কি উঠিছে আকুলি' 
লুপ্ত দিনগুলি ? 


নহে নহে, আছে তা"রা; নিয়েছে! তা*দের সংহরিয়া 
নিগুঢ ধ্যানের রাত্রে নিঃশবের মাঝে জ্বরিয়া 
রাখো সঙ্গোপনে। 
তোমার জটায় হারা 
গঙ্গী আজ শাস্ত-ধারা, 
তোমার ললাটে চন্দ্র গুপ্ত আজি স্থৃপ্তির বন্ধনে । 
আবার কি লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজেছে বাহিরে। 
অন্ধকারে নিংম্বনিছে যত দূরে দিগন্তে চাহি রে 
“নাহি রে! নাহি রে!” 


কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙ্গ। বাজে, 
দিন-ধেন্ু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ-মাঝে, 
উৎকন্িত বেগে । 
নির্জন প্রীস্তর-তলে 
আনেয়ার আনুল৷ জলে, 
বিছ্যুৎ-বহ্ছির সর্প হানে ফণ। যুগাস্তের মেঘে । 
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চঞ্চল মূহুর্ত যত অন্ধকারে ছঃসহ নৈরাশে 
নিবিড় নিস্তব্ধ হ'য়ে তপস্ার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে 
শান্ত হ'য়ে আসে। 


জানি জানি, এ তপস্থা। দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান 
চঞ্চলের নৃত্যশ্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান 
ছুরস্ত উল্লাসে। 
বন্দী যৌবনের দিন 
আবার শৃঙ্খলহীন 
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছাসে। 
বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন-নাশন, 
বারে বারে দেখা দিবে; আমি রচি তাগরি সিংহাসন, 
তা”রি সম্ভাষণ। 


তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী, 
বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি.যুগে্যুগে আসি 
তব তপোবনে। 
হুর্্য়ের জয়-মাল। 
পুর্ণ করে মোর ভালা, 
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে। 
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী, 
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতৃহল-কোলাহল আনি” 
মোর গান হানি? । 


হে শুক্ষ বন্ধলধারী বৈরাগী, ছমম। জানি সব, 
সুন্দরের হাতে চাও আপন্দে এক্যস্ত পরাভব 
ছ্স-রণ-বেশৈ। 
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প্রারবীন্রনাথ ঠাকুর " ক্াব্য-দীপালি 
বারে বারে পঞ্চশরে 
অগ্নিতেজে দগ্ধ ক'রে 
দ্বিগুণ উজ্জ্রল করি? বারে বারে বাঁচাইবে শেষে । 
বারে বারে তা'রি তুণ সম্মোহনে ভরি” দিব ব'লে 
আমি কবি সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে 
| মৃত্তিকার কোলে । 


জানি জানি বারম্বার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থন। 
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগে। অন্য-মনা, 
নূতন উৎসাহে ! 
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে 
বিলীন বিরহ-তলে, 
উমারে কাদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্ত ছঃখ-দাহে । 
তগ্ন-তপস্তার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছৰি 
দেখি মামি যুগে যুগে, বীণা-তন্ত্রে বাজাই ভৈরবী, 
আমি সেই কবি। 


আমারে চেনেন! তব শ্বশানের বৈরাগ্য-বিলাসী, 
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্রহাসি 
| দেখে মোর সাজ । 

হেন কালে মধুমাসে 

মিলনের লগ্ন আসে, 
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্ত-বিকশিত লাজ। 
সেদিন কবিরে ডাকে। বিবাহের যাত্রা-রথ-তলে, 
পুষ্প-মাল্য-মাঙ্গল্যের সাজি লয়ে, সপ্তধির দলে 

কবি সঙ্গে চলে। 


৬. 


কাব্য-দীপালি ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর 
ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত-অাখি 
দেখে তব শুভ্রতন্থু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি, 
প্রাতঃস্্য-রুচি | 
অস্থি-মাল গেছে খুলে 
মাধবী-বল্পরী মূলে, 
ভালে পুষ্প-রেণু, চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি' ! 
কৌতুকে হাসেন উন! কটাক্ষে লক্ষিয়৷ কবি পানে ॥ 
সে হাস্তে মক্দ্রিল বাশি সুন্দরের জয়ধ্বনি-গানে 
কবির পরাণে। 
প্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





্ 


পপ 


বিজয়িনী 


অচ্ছোদর সরসীনীরে রমণী যেদিন 
নামিল। স্ানের তরে, বসন্ত নবীন 
সেদিন ফিরিতেছিল ভূবন ব্যাপিয়! 
প্রথম প্রেমের মত কাপিয়া কাপিয়। 
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি+ শিহরি ! সমীরণ 
প্রলাপ বকিতেছিল প্রচ্ছায় সঘন 
পল্পবশয়ন তলে, মধ্যাহ্নের জ্যোতি 
মুচ্ছিত বনের কোলে ; কপোতদম্পতী 
বসে শাস্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে 
ঘন চঞ্চু-চুম্বনের অবসর কালে 

নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কৃজন। 





তীরে শ্বেত শিলাতলে সুনীল বসন 
লুটাইছে একপ্রান্তে স্থলিত-গৌরব 
অনাদৃত,--শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ 
এখনে। জড়িত তাহে,__আয়ু-পরিশেষ 
মূচ্ছাদ্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ,__ 
লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ 
মৌন অপমানে ৮ নূপুর রয়েছে পড়ি ; 
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কাব্য-দীপালি প্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বক্ষের নিচোল বাস যায় গড়াগড়ি 
ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে 
কনক দর্পণ খানি চাহে শুন্য পানে 
কার মুখ স্মরি! ন্বর্ণপাত্রে স্ুমজ্জিত 
চন্দন কুস্কুমপক্, লুহঠিত লজ্জিত 

ছুটি রক্ত শতদল, অয্নান সুন্দর 

শ্বেত করবীর মালা,--ধোৌত শুক্লান্বর 
লঘু স্বচ্ছ, পূর্ণিমার আকাশের মত। 


পরিপূর্ণ নীল নীর স্থির অনাহত-_ 
কূলে কুলে প্রসারিত বিহ্বল গভীর 
বুক ভরা আলিঙ্গন রাশি ! সরসীর 
প্রাস্তদেশে, বকুলের ঘনচ্ছায়া তলে 
শ্বেত শিলাপটে, আবক্ষ ডুবায়ে জলে 
বসিয়। সুন্দরী,_সকম্পিত ছায়াখানি 
প্রসারিয়া স্বচ্ছনীরে-_বক্ষে লয়ে টানি 
সযত্বপালিত শুভ্র রাজহংসীটিরে 
করিছে সোহাগ,--নগ্ন বাহুপাঁশে ঘিরে 
সুকোমল ডান! ছুটি, লম্ব গ্রীবা তার 
রাখি স্বম্ধ'পরে, কহিতেছে বারম্বার 
ন্সেহের প্রলাপ বাণী--কোমল কপোল 


বুলাইছে হংসপৃষ্ঠে পরশ-বিভোল । 


চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিনী 
জলে স্থলে নভস্তলে; সুন্দর কাহিনী 
কে যেন রচিতেছিল ছায়1 রৌদ্রকরে 
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মন্মরে 


খ্উ$ 


শরবীন্রনাথ ঠাকুর। কাব্য-দীপাঁলি 
বসস্ত দিনের কত স্পন্দনে কম্পনে 
নিঃশ্বাসে উচ্ছাসে ভাষে আভাসে গুঞ্জনে 
চমকে ঝলকে । যেন আকাশ-বীণার 
রবি-রশ্মিতন্ত্রীথলি সুরবালিকার 
চম্পক-অঙ্কুলিঘাতে সঙ্গীতবস্কারে 
কাদিয়া উঠিতেছিল,__-মৌন স্তব্ধতারে 
বেদনায় গীড়িয়া মৃচ্ছিয়। । 


তরুতলে 
স্খলিয়। পড়িতেছিল নিঃশবে বিরলে 
বিবশ বকুলগুলি ; কোকিল কেবলি 
অশ্রাস্ত গাহিতেছিল, বিফল কাকলী 
কাদিয়া ফিরিতেছিল বনাস্তর ঘুরে 
উদ্াসিনী প্রতিধ্বনি ; ছায়ায় অদূরে 
সরোবর প্রাস্তদেশে ক্ষুদ্র নিররিণী 
কলনুত্যে বাজাইয়া মাণিক্য কিস্কিণী 
কল্লোলে মিশিতেছিল ;-_-তণাঞ্চিত তীরে 
জল কলকল স্বরে মধ্যাহ্ন সমীরে 
সারস ঘুমায়েছিল দীর্ঘ গ্রীবাখানি 
ভঙ্গীভরে বাঁকাইয়৷ পৃষ্ঠে লয়ে টানি, 
ধূসর ডানার মাঝে ; রাজহংসদল 
আকাশে বলাকা বাঁধি সত্বর-চঞ্চল 
ত্যজি কোন্‌ দূর নদী-সৈকত-বিহার 
উড়িয়। চলিতেছিল গুলিত-নীহার 
কৈলাসের পানে । বনু বনগন্ধ বহে" 
অকম্মাৎ শ্রাস্ত বায়ু উত্তপ্ত আগ্রহে . 


১ 


কাব্য দীপালি প্রীরবীন্ত্রনীথ ঠাকুর 


লুটায়ে পড়িতেছিল সুদীর্ঘ নিশ্বাসে 
মুগ্ধ সরসীর বক্ষে স্সিপ্ধ বাহুপাশে। 
মদ্রন, বসস্তসখা' ব্যগ্র কৌতৃহনে 
লুকায়ে বসিয়াছিল বকুলের তলে 
পুপ্পাসনে, হেলায় হেলিয়া তরুপরে 
প্রসারিয়া পদযুগ নব তৃণস্তরে, 

গীত উত্তরীয় প্রান্ত লুষ্টিত ভূতলে, 
গ্রন্থিত মালতী মাল! কুঞ্চিত কুস্তলে, 
গৌর কণ্ঠতটে,_সহাস্ত কটাক্ষ করি 
কৌতুকে হেরিতেছিল মোহিনী সুন্দরী 
তরুণীর স্নানলীলা--অধীর চঞ্চল 
উৎসুক অঙ্গুলি তার, নিন্মীল কোমল 
বক্ষস্থল লক্ষ্য করি লয়ে পুষ্পশর 
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর । 


গুপ্তরি ফিরিতেছিল লক্ষ মধুকর 
ফুলে ফুলে; ছায়াতলে সুপ্ত হরিণীরে 
ক্ষণে ক্ষণে লেহন করিতেছিল ধীরে 
বিমুগ্ধ-নয়ন মৃগ; বসন্ত পরশে 

পুর্ণ ছিল বনচ্ছায়া আলসে লালসে। 


জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষন কম্পন রাখিয়া 

স্জল চরণচিহ্ন আকিয়। আকিয়! 
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিল রূপসী ; 
যুক্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি। 
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল 
লাবৃণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল 
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প্রীরবীন্রনাথ ঠাকুর । কাব্য-দীপালি 


বন্দ হয়ে আছে--তারি শিখরে শিখরে 
পড়িল মধ্যাহ্ন রৌদ্র- ললাটে অধরে 
উরুপরে কটিতটে স্তনাগ্র চূড়ায় 
বাহুযুগে,-সিক্তদেহে রেখায় রেখায় 
ঝলকে ঝলকে ৷ ঘিরি তার চারিপাশ 
নিখিল বাতাস আর অনস্ত আকাশ 
যেন এক ঠাই এসে আগ্রহে সন্নত 
সর্ধবাঙ্গ চুম্বিল তার,_সেবকের মত 
সিক্ত তনু যুছি নিল আতপ্ত-অঞ্চলে 
সযতনে,--ছায়াখানি রক্ত পদতলে 
চ্যুত বসনের মত রহিল পড়িয়া ৮ 
অরণ্য রহিল স্তব্ধ, বিস্ময়ে মরিয়? ! 


ত্যজিয়া বকুল মূল মৃছুমন্দ হাসি 
উঠিল অনঙদেব। 

সম্মুখেতে আসি 
থমকিয়। ধ্াড়াল সহসা । মুখপানে 
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে 
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমি'পরে 
জানু পাতি? বসি, নির্ববাক্‌ বিস্ময়ভরে 
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার 
সমর্পিল পদপ্রাস্তে পুজা-উপচার 
তৃণ শুন্য করি। নিরস্ত্র মদনপানে 


চাহিল। সুন্দরী শাস্ত প্রসন্ন বয়ানে । চীনারা টি 
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এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান, 
কালস্োতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান। 
শুধু তব অন্তর-বেদন! 
চিরন্তন হ'য়ে থাক্‌, সম্রাটের ছিল এ সাধন! । 
রাজ-শক্তি ব্-ন্ুকঠিন 
সন্ধ্যারক্তরাঁগসম তন্দ্াতলে হয় হোক্‌ লীন; 
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস 
নিত্য-উচ্ছ(সিত হ'য়ে সকরুণ করুক আকাশ-_ 
এই তব মনে ছিল আশ । 
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা 
যেন শুন্য দিগ্ছের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা 
য'য় যদি লুপ্ু হ'য়ে যাক্‌, 
০810, 
একবিন্দ্র নয়নের জল 
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জল 
এ তাজমহল । 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; কাব্য-দীপালি 


হায় ওরে মানব-হৃদয় ! 
বারবার 
কারো পানে ফিরে চাহিবার 
নাহি যে সময়, 
নাই নাই ! 
জীবনের খরশ্োতে ভামিছ সদাই 
ভুবনের ঘাটে ঘাটে ৮- 
এক হাঁটে লও বোঝা, শুন্য করে? দাও অন্য হাটে। 
দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে 
তব কুঞ্জবনে 
বসস্তের মাধবী-মঞ্জরী 
যেই ক্ষণে দেয় ভরি, 
মালঞ্ের চঞ্চল অঞ্চল, 
বিদায়-গোধুলি আসে ধুলায় ছড়ায়ে ছিনদল। 
সময় যে নাই; 
আবার শিশির রাত্রে তাই 
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলো! নব কুন্দরাজি 
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি । 


হায় রে হৃদয়, 
তোমার সঞ্চয় 
দিনান্তে নিশীন্তে শুধু পথ্প্রাস্তে ফেলে যেতে হয়- 
নাই নাই, নাই যে সময় ! 
হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয় 
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ 
সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে । 
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কাব্য-দীপালি শ্রীরবীক্রনাথ ঠাকুর 


কণ্ঠে তা'র কি মাল ছলায়ে 
করিলে বরণ 
রূপ-হীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে ? 
রহে না যে 
বিলাপের অবকাশ 
বারো মাস, 
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে 
চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে 
জ্যোতস্ারাতে নিভৃত মন্দিরে 
প্রেয়মীরে 
যে নামে ডাকিতে ধীরে 
সেই কানে-কানে ডাক। রেখে গেলে এইখানে 
অনন্তের কানে । 
প্রেমের করুণ কোমলতা 
ফুটিল তা 
সৌন্দধ্যের পুষ্পপুঞজে প্রশান্ত পাষাণে। 


হে সম্রাট কবি, 
এই তব হৃদয়ের ছবি, 
এই তব নন মেঘদূত, 
অপুর্ব অন্ভুত 
দ্ন্দে গানে 
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের প্রানে 
যেথা তব বিরহিণী প্প্রিয়। 
রয়েছে মিশিয়। 


আীরবীন্্রনাথ ঠাকুর কাব্য-দীপালি 


প্রভাতের অরুণ-আভাসে, 
ক্লাম্ত-সন্ধ্য দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে, 
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে, 
ভাষার অতীত তীরে-_ 
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে । 
: তোমার সৌন্দর্যয-দূত যুগ যুগ ধরি, 
এড়াইয়া কালের প্রহরী 
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্থ নিয়া__ 
“ভুলি নাই, ভূলি নাই, ভুলি নাই প্রিয় 1” 


চলে গেছ তুমি আজ, 
মহারাজ; 
রাজ্য তব ন্বপ্ধনম গেছে ছুটে 
সিংহাসন গেছে টাটে টু 
তব সৈন্যদল-_ 
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল-- 
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে 
উড়ে যায় দিল্লির পথের ধুলি'পরে । 
বন্দীরা গাহে না গান; 
যমুনা-কল্োল সাথে নহবৎ মিলায় না তান ; 
তব পুর-সুন্দরীর নৃপুর-নিক্কণ 
ভগ্র-প্রাসাদের কোণে 
ম'রে গিয়ে ঝিলিত্যনে 
কাদায় রে নিশার গগন । 
তবুও তোমার দূত অমলিন, 
শাস্তি-ক্রাস্তি-হীন, 


শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাঠ্র 


তুচ্ছ করি' রাজ্য ভাঙা-গড়া, 
তুচ্ছ করি” জীবন-মৃত্যুর ওঠা-পড়া, 
যুগে যুগাস্তরে 
কহিতেছে একন্বরে 
চিরবিরহীর বাণী নিয়! 
“ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভূলি নাই প্রিয় ।” 


মিথ্যা কথা,_কে বলে যে ভোলো নাই ? 
কে বলে রে খোলো নাই 
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার ? 
অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার 
আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া ? 
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয় 
আজিও সে হয়নি বাহির ? 
সমাধিমন্দির 
এক ঠাই রহে চিরস্থির ; 
ধরার ধুলায় থাকি' 
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্বে রাখে ঢাকি?। 
জীবনেরে কে রাখিতে পারে ? 
আকাশের প্রতি তার! ডাকিছে তাহারে, 
তার লাগি' নিমন্ত্রণ লোকে লোকে 
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে । 
স্মরণের গ্রস্থি টুটে 
সে যেযায় ছুটে 
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন । 


3৮৮ 


শ্রীরবীল্্রনাথ ঠাকুর , _ কাব্যবদীপালি 
মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন 
পারে নাই তোমারে ধরিতে ; 
সমুদ্রস্তনিত পৃর্থী, হে বিরাটি, তোমারে ভরিতে 
নাহি পারে, 
তাই এ ধরারে 
জীবন-উৎস্ব-শেষে ছুই পায়ে ঠেলে 
মুৎপাত্রের মতো য'ও ফেলে । 
তোমার কীন্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ, 
তাই তব জীবনের রথ 
পশ্চাতে ফেলিয়। যায় কীত্তিরে তোমার 
বারশ্বার ! 
| তাই 
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা! নাই। 


যে প্রেম সম্ঘুখপানে 
চলিতে চালাে নাহি জানে, 

যে শ্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন, 
তা”র বিলাসের সম্ভাষণ 

পথের ধুলার মত জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে, 
দিয়েছে! তা, ধূলিরে ফিরায়ে । 


সেই তব পশ্চাতের পদধূলি+ পরে 
তব চিত্ত হ'তে বায়ুভরে 
কখন্‌ সহসা! 
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হ'তে খসা । 
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কাবা-দীপালি 
প্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
তুমি চলে ০ 
গছ দু 

সেই বীজ অমর তা 
উঠেছে অশ্বরপানে, 
ঠী গম্ভীর গানে 

দুর চাই-_ 
নাই, নাই, সে পথিক নাই 


প্রিয় ত 
মা তারে 
র রাখিল না, রাজ্য তারে € 
রুধিল না সমুদ্র- সা সা 
পর্বত | 
নি আজি তার রথ 
যাছে রাত্রির আহ্বানে 
, নক্ষত্রের গানে 
প্রভাতি 
তির এ পানে। 
রী . 
স্মতিভারে আমি পড়ে' আছি 
11 
ভারঃ 
রখুক্ত সে এখানে নাই। 
প্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর 





£5 





এ আসে এ অতি ভৈরব হরষে 
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে 
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা, 


শ্যামগন্তীর সরসা ! 
গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে 
উতলা কলাগপী কেকাকলরবে বিহরে ; 
নিখিল-চিত্ত-হরষ। 
ঘনগৌরবে শ্াসিছে মত্ত বরষা ! 


কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা।, 
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না, 
মালতী মালিনী কোথ প্রিয়-পরিচারিকা, 
কোথ। তোর। অভিসারিক1 ? 
ঘনবধনতলে এসো ঘননীলবসনা, 
ললিত নৃত্যে বাজুক্‌ ন্বর্ণরসন, 
আনো বীণ! মনোহারিক। ! 
কোথ। বিরহিণী, (কোথা। তোরা অভিসারিকা 


১ 


কাব্য-দীপালি আীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর 


আনে! মু, যুরজ, যুরলী মধুরা, 

বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধুরা, 

এসেছে বরষা, ওগে। নব অনুরাগিণী, 
ওগো! প্রিয়স্থখভাগিনী ! 

কুপ্তকুটীরে, অয়ি ভাবাকুল-লোচনা, 

ভূর্জ-পাতায় নব গীত করো রচন। 
মেঘমল্লার-রাগিণী ! 

এসেছে বরষা, ওগো! নব অন্ুরাগিণী ! 


কেতকী-কেশরে কেশপাশ করো স্থরভি, 
ক্ষীণ কটিতটে গাখি” ল'য়ে পরো করবী, 
কদস্বরেণু বিছাইয়! দাও শয়নে, 
অগ্রন আকো নয়নে ! 
তালে তালে ছুটি কঙ্কণ কনকনিষা 
ভনন-শিখীরে নাচাও গণিয়। গণিয়া 
স্মিত-বিকশিত বয়নে ; 
কদম্বরেণু বিছাইয়! ফুল-শয়নে ! 


নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে 
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে ; 
শশিশতারা-হীন! অদ্ধতানসী যামিনী; 
কোথা তোরা পুর-কানিনী ! 
আজিকে ছুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে 
জনহ্বীন পথ কাঁদিছে ক্ষন্দ পবনে, 
চমকে দীপ্ত দামিনী ; 
শৃহ্যশয়নে কোথা জাগে পুর-কামিনী | 


৮ 


প্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , কাব্য-দীপালি 


যুথি-পরিমল আসিছে সজল সমীরে 
ডাকিছে দাছুরী তমালকুগ্জ-তিমিরে, 
জাগে! সহচরী, আজিকার নিশি ভুলোন। 
নীপশাখে বাধো ঝুলন। | 
কুম্মম-পরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে, 
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে, 
কোথা পুলকের তুলনা! 
নীপশাখে সখি ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা | 


এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা, 
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা, 
ছুলিছে পবনে সন সন বন-কীথিকা 
গীতময় তরু-লতিকা ! 
শতেকযুগের কবিদলে মিলি আকাশে 
ধ্বনিয়। তুলেছে মন্তমদির বাতাসে 
শতেক যুগের গীতিকা ! 


শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিক। ! 
এ রবীন্দনাথ ঠাকুর 


রা 


উই টা 
শ্ঃ ৬ 


/ 








বহুদিন হ'ল কোন্‌ ফাক্কনে 
ছিন্থ আমি তব ভরসায় ; 
এলে তুমি ঘন বরষায়। 
আজি উত্তাল তুমুল ছন্দে, 
আজি নবঘন বিপুল মন্ত্রে 
আমার পরাঁণে ষে গান ব।জাবে 
- সেগাঁন তোমার করে৷ সায় 
আজি জলভর। বরষায় ॥ 


দূরে একদিন দেখেছিম্ু তধ 
কনকাঞ্চল আবরণ, 
নব-চম্পক আভরণ। 
কাছে এলে যবে হেরি অভিনব 
ঘোর ঘন নীল গু&ন তব, 
চল চপলার চকিত চমকে 
করিছে চরণ বিচরণ । 
কোথা চস্পক আভরণ ॥ 


জীরবীক্রনাথ ঠাকুর কাব্য-্দীপালি 


সেদিন দেখেছি খ'ণে খণে তুমি 
ছুয়ে ছুয়ে যেতে বনতল,-- 
নুয়ে সুয়ে যেত ফুলদল । 
শুনেছিনু যেন মুছ রিণিরিণি 
ক্ষীণ কটি ঘেরি” বাঁজে কিস্কিণী, 
পেয়েছিন্থ যেন ছাঁয়াপথে যেতে 
তব নিংশ্বাস-পরিমল, 


ছুয়ে যেতে যবে বনতল ॥ 
আজি আসিয়াছ তৃবন ভরিয়া, 


গগনে ছড়ায়ে এলোচুল; 
চরণে জড়ায়ে বনফুল। 
ঢেকেছে আমারে তোমার ছায়ায়, 
সঘন সজল বিশাল মায়ায়, 
আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে 
হৃদয়-সাগর-উপকুল ; 
চরণে জড়ায়ে বনফুল ॥ 
ফান্তুনে আমি ফুলবনে বসে' 
গেঁথেছিনু যত ফুলহার 
সে নহে তোমার উপহার ! 
যেথ! চলিয়াছ' সেথা পিছে পিছে 
স্তবগান তব আপনি ধ্বনিছে, 
বাজাতে শেখেনি সে গানের সবুর 
এ ছোট কীণার ক্ষীণ তার; 


এ নহে তোমার উপহার ॥ 
কে জানিত সেই ক্ষণিবী মুরতি 


দুরে করি দিবে বরষণ, 
মিলাবে চপল দরশন ? 


কাব্য-দীপালি শীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কে জানিত মোরে এত দিবে লাজ, 
তোমার যোগ্য করি নাই সাজ ; 
বাসর ঘরের ছুয়ারে করালে 
পূজার অর্ধ্য বিরচন ; 
একি রূপে দিলে দরশন ॥ 


ক্ষমা! করে তবে ক্ষমা করো মোর 
আয়োজন-হীন পরমা ; 
ক্ষমা করো যত অপরাধ। 
এই ক্ষণিকের পাতার কুটীরে 
প্রদীপ আলোকে এসো ধীরে ধীরে 
বন-বেতসের বাঁশীতে পড় কৃ 
তব নয়নের পরসাদ; 
ক্ষমা করো যত অপরাধ। 
আসে নাই তুমি নব কান্কনে 
ছিনু যবে তব ভরসায় : 
এনো এসে। ভর বরষায় |" 
এসো! গে। গগনে আচল লুটায়ে, 
এসে। গে৷ সকল স্বপন ছুটায়ে, 
এ পরাণ ভরি” যে গাঁন বাজাবে 
সে গান তোমার করো সায়; 
আজি জলভর] বরষায় ॥ 
জীরবীক্নাথ ঠাকুর 
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হৃদয়-যমুন। 


বাদ ভরিয়া লইবে কুস্ত, এসো ওগে। এসো মোর 


হৃদয়-নীরে । 
তলতল ছলছল কাদিবে গভীর জল 
ওই ছুটি স্বকোমল চরণ ঘিরে । 
আজি বর্ষ গাঢতম, নিবিড় কুন্তুল সম 
'মেঘ নামিয়াছে মম ছুইটি তীরে । 
৩ই যে শবদ চিনি, নূপুর রিণিকিঝিনি, 


কে গো তুমি একাঁ?কনী আসিছ ধীরে ! 
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ত, এসো ওগো এসো মোর 
হাদয়-নীরে। 


যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়। থাকিতে চাও 
আপনা ভুলে; 
হেথা শ্যাঁম দৃর্বাদল, নবনীল নতস্তল, 
বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে । 





ছুটি কালে। আখি দিয়! মন যাবে বাহিরিয়া, 


অঞ্চল খসিয়। গিয়া পড়িবে খুলে, 
চাহিয়া বঞ্জুল বনে কি জানি পড়িবে মনে, 
বসি কুঞ্জতৃণাসনে শ্যামল কুলে। 
যদি কলস ভাসাঁয়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও 
আপনা ভুলে ! 


৪৭ 


কাবা-দীপাঁলি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


যদি গাহন করিতে চাহ, এসো নেমে এসো, হেথা 
গহন-তলে ! 
নিলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এসো আজ, 
ঢেকে দিবে সব লাজ স্থনীল জলে । 
সোহাগ-তরঙ্গরাঁশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি, 
উচ্ছসি পড়িবে আসি' উরসে গলে। 
ঘুরে ফিরে চারিপাশে কভু কাদে কভু হাসে, 
কুলুকুলু কলভাষে কত কি ছলে । 
যদি গাঁহন করিতে চাহ, এসো নেমে এসো, হেথা 
গহন-তলে ! 


যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাপ দাও 
সলিল-মাঝে ! 
নিপ্ধ, শান্ত, সুগভীর, নাহি তল, নাহি তীর, 
মৃত্যুম নীল নীর স্থির বিরাজে ! 
নাহি রাত্রি, দিনমান, আদি অন্ত পরিমাণ, 
সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে । 
যাও সব যাও ভূলে, নিখিল বন্ধন খুলে 
ফেলে দিয়ে এস কূলে সকল কাজে ! 
ধদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও 


সলিল-মাঝে । 
এীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 
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_মেঘদূত-__ 
শিল্পী _শ্রীপূর্ণচ্তর চক্রবন্তী 


শ্পমণিহর্মযে অসীম সম্পদে নিমগনা 
কাদিতেছে একাকিনী বিরহ বেদনা-” 


রবীন্রনাথ__ 





মেঘদূত 


কবিবর, কবে কোন্‌ বিন্মৃত বরষে 
কোন্‌ জিপ্ধ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে 
লিখেছিলে মেঘদূত ! মেঘমন্দ্র শ্লোক 
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক 
রাখিয়াছে আপনার অন্ধকার স্তরে 
সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞজীভূত করে । 


সে দিন সে উজ্জয়িনী-প্রাসাদ-শিখরে 
কি না জানি ঘনঘটা, বিহ্যুৎ-উৎসব, 
উদ্দাম পবনবেগ, গুরুগুরু রব ! 

গন্তীর নির্থোষ সেই মহা-সংঘষের 
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহত্ বর্ষের 
অন্তগূণ্ট বাম্পাকুল বিচ্ছেদ-ত্রন্দন 
একদিনে । ছিন্ন করি? কালের বন্ধন 
সেই দিন ঝরে” পড়েছিল অবিরল 
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল 

আর্দ্র করি' তোমার উদার শ্লোকরাশি ! 


৪৯ 


শ্রীরবীন্ত্রনাধ ঠাকুর কাব্য-দীপালি 


সে দিন কি জগতের যতেক প্রবাসী 
জোড়হস্তে মেঘপানে শুন্যে তুলি মাথা 
গেয়েছিল সমস্বরে বিরহের গাথা! 
ফিরি" প্রিয়-গৃহপানে ? বন্ধন-বিহীন 
নবমেঘ-পক্ষ'পরে করিয়া আসীন 
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রেমের বারতা 
অশ্রুবা্পভরা,--দূর বাতায়নে যেথা 
বিরহিণী ছিল শুয়ে ভূতল শয়নে 
মুক্ত-কেশে, ম্লান বেশে, সজল-নয়নে ? 


সে দিনের পরে গেছে কতশতবা'র 
প্রথমদিবস-_জিপ্ধ নব বরষার ! 

প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন 
তোমার কাব্যের'পরে, করি? বরিষণ 
নববৃষ্টি বারিধারা ; করিয়! বিস্তার 
নবঘননিগ্ধচ্ছায়া ; করিয়া সঞ্চার 

নব নব প্রতিধ্বনি জলদমক্দ্রের ; 

স্বীত করি” শ্োতোবেগ তোমার ছন্দের 
বর্ধা-তরঙ্গিণী-সম ! 


কতকাল ধ'রে 
কত সঙ্গিহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে, 
বৃষ্িকলান্ত, বহু দীর্ঘ, লুপ্ত তারাশশী 
আষাঢ় সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি 
ওই ছন্দ মন্দ-মন্দ করি? উচ্চারণ 
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজন-বেদন ! 


৫9 


শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর কাব্য-দীপালি 


সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম 
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনিসম 
তব কাব্য হ'তে ! 


ভারতের পুর্ব শেষে 
আমি বসে আজি, যে শ্যামল বঙগদেশে 
জয়দেব কবি, আর এক বর্ষ। দিনে 
দেখেছিল। দিগন্তের তমাল-বিপিনে 
শ্তামচ্ছায়া, পুর্ণ মেঘে মেদূর অন্বর। 


আজি অন্ধকার-দিবা, বৃষ্টি ঝরঝর, 
ছুরস্ত পবন অতি, আক্রমণে তার 
অরণ্য উদ্ভতবাছ করে হাহাকার । 
বিদ্যুৎ দিতেছে উকি ছিড়ি' মেঘভার 
খরতর বক্রহাসি শূন্যে বরযিয়া। 


অন্ধকার-রুদ্ধ গৃহে একেলা বসিয়া! 
পড়িতেছি মেঘদূত ; গৃহত্যাগী মন 
মুক্তগতি মেঘপুষ্ঠে লয়েছে আসন, 
উড়িয়াছে দেশদেশাস্তরে । কোথা আছে 
সান্ুমান্‌ আত্কৃট ; কোথা বহিতেছে 
বিমল বিশীর্ণ। রেবা বিদ্ধা-পাদমূলে 
উপল-ব্যথিত-গতি ; বেত্রবতী-কুলে 
পরিণত-ফল-শ্যাম জন্ুবনচ্ছায়ে 

কোথায় দশাণ-গ্রাম রয়েছে লুকায়ে 


৫১ 


কাবা-দীপালি শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 


প্রন্ষুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা ; 
পথ-তরু-শাখে কোথা গ্রাম-বিহলেরা 
বর্ধায় বাধিছে নীড়, কলরবে ঘিরে: 
বনস্পতি ; না জানি সে কোন নদীতীরে 
যুখীবনবিহারিণী বনাঙ্গন। ফিরে 


তণ্ত কপোলের তাপে ক্লাস্ত কর্ণোৎপল 
মেঘের ছায়ার লাঁগি' হতেছে বিকল; 
জ্রবিলাস শেখে নাই কা*রা সেই নারী 
জনপদ-বধূজন, গগনে নেহারি, 
ঘনঘটা, উদ্ধনেত্রে চাহে মেঘপানে, 
ঘন নীল ছায়। পড়ে সুনীল নয়ানে ; 
কোন্‌ মেঘশ্তাম শৈলে মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গন। 
নিপ্ধ নবঘন হেরি, আছিল উন্মন। 
শিলাতলে, সহসা আমিতে মহা ঝড় 
চকিত-চকিত হ'য়ে ভয়ে জড়সড় 
সম্বরি' বসন, ফিরে গুহাশ্রয় খু'ঁজি?, 
বলে_-“মাগো, গিরিশৃঙ্গ উডভ়াইল্‌ বুঝি !” 


কোথায় অবস্তীপুরী ; নির্বিবিন্ধ্যা তটিনী; 
কোথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জ্য়িনী 
স্বমহিমচ্ছায়া ; যেথ। নিশি দ্বিগ্রহরে 
প্রণয় চাঞ্চল্য ভুলি” ভবন-শিখরে 

স্বপ্ত পারাবত ; শুধু বিরহ-বিকারে 

রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে 
স্থৃচিভেগ্য অন্ধকারে রাজপথমাঝে 
কচিং-বিছ্যতালোকে ; কোথ। সে বিরাজে 


€ৎ 


জীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাব্য-দীপালি 


ব্রহ্মাবর্তে কুরুক্ষেত্র ; কোথা কনখল, 
যেথা সেই জহ্,কন্া। যৌবন-চঞ্চল, 
গৌরীর ভ্রকৃটি-ভঙ্গী করি” অবহেলা 
ফেন-পরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা 
লয়ে ধূর্জটির জট। চন্দ্রকরোজ্জল ! 


এই মত মেঘরূপে ফিরি দেশে দেশে 
হৃদয় ভাসিয়া চলে, উত্তরিতে শেষে 
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে, 
বিরহিণী প্রিয়তম। যেথায় বিরাজে 
সৌন্দধ্যের আদিন্থষ্টি ; সেথা কে পারিত 
লয়ে যেতে, তুমি ছাড়া, করি” অবারিত 
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী--অমর ভুবনে ! 
অনস্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে 
নিত্য চক্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীলশৈলমূলে 
সবর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকুলে 

মণিহন্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগন! 
কাদিতেছে একাকিনী বিরহ-বেদন। ! 


মুক্ত বাতায়ন হ'তে যায় তা'রে দেখা 
শহ্যাপ্রান্তে লীন-তন্ু ক্ষীণ শশি-রেখা 
পূর্বগগনের মূলে যেন অস্তপ্রায় ! 
কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হ'য়ে যায়, 
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা; 
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা 
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া 
অনন্ত সৌন্দরধ্যমাঝে একাকী জাগিয়। 
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কাব্য-দীপাঁলি শ্ীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর 


আবার হারায়ে যায় $স-হেরি চারিধার 
বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রাম ; ঘনায়ে অাধার 
আসিছে নিজ্জন নিশা ; প্রাস্তরের শেষে 
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকুল-উদ্দেশে। 


ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্র-নয়ান, 
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান? 
কেন উদ্ধে চেয়ে কাদে রুদ্ধ মনোরথ ? 
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ? 
সশরীরে কোন্‌ নর গেছে সেই খানে, 
মানস-সরমী-তীরে বিরহ-শয়ানে, 
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে 
জগতের নদী গিরি সকলের শেষে ! 


শ্বীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





লীলা-সঙ্গিনী 


হয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে 

মনে হলো যেন চিনি, 
কবে, নিরুপমা, ওগে। প্রিয়তমা, 

ছিলে লীলা-সঙ্গিনী? 
কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্‌ দূরে, 
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে ? 
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা স্বুরে- 

বাজাইলে কিন্কিণী। 
বিস্মরণের গোধুলি-ক্ষণের 

আলোতে তোমারে চিনি। 





এলোচুলে বহে এনেছে কি মোহে 
মেদিনের পরিমল ? 

বকুল-গন্ধে আনে বসন্ত 

| কবেকার সম্বল? 

চৈত্র-হাওয়ায় উতল! কু্ত-মাঝে 

চারু চরণের ছায়া-মপ্তীর বাজে, 

সে-দিনের তুমি এলে এদিনের সাজে 
ওগো চিরচঞ্চল । 

অঞ্চল হ'তে ঝরে বায়ুআোতে 
সেদিনের পরিমল । 


৫৫ 


কাব্য-দীপালি গ্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


মনে আছে মে কি, সব কাজ, সখি, 
ভুলায়েছে। বারে বারে ! 
বন্ধু ছুয়ার খুলেছে! আমার 
কঙ্কন-বঙ্কারে। 
ইসারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে 
ঘুরে ঘুরে যেতো মোর বাতায়নে এসে, 
কখনো আমের নব মুকুলের বেশে, 
কতৃ নব মেঘ-ভারে। 
চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে 
ভুলায়েছে! বারে বারে 


নদী কূলে কূলে কল্লোল তুলে 

গিয়েছিলে ডেকে ডেকে। 
বনপথে আাসি' করিতে উদাসী 

কেতকীর রেণু মেখে । 
বর্ধ-শেষের গগন কোণায় কোণায়, 
সন্ধ্যা-মেঘের পুপ্ত সোনায় সোনায় 
নির্জন ক্ষণে কখন অন্য-মনায় 

ছুয়ে গেছে! থেকে থেকে । 


কখনো হাসিতে কখনো বাশিতে 
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে । 


কি লক্ষ্য নিয়ে এসেছে। এ বেলা 
কাজের কক্ষ-কোণে ? 

সাথী খুঁজিতে কি ফিরিছেো। একেলা 
তব খেলা-প্রাঙ্গণে? 


৪৫৬ 


শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর কাঁব্য-দীপালি 


নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে 
ঘর-ছাঁড়া যত দিশা-হারাদের দলে, 
আযাত্রা পথে যাত্রী যাহারা চলে 
নিম্ষল আয়োজনে ? 
কাজ ভোলাবারে ফেরো বারে বারে 
কাজের কক্ষ-কোনে। 


আবার সাজাতে হবে আভরাণে 
মানস প্রতিমাগুলি ? 
কল্পনা-পটে নেশার বরণে 
বুলাবো রসের তুলি ? 
বিবাগী মনের ভাবন। ফাগুন- প্রাতে 
উড়ে চলে যাবে উৎসুক বেদনাতে, 
কল-গুপ্রিত মৌমাছিদের সাথে 
পাখায় পুষ্পধূলি। 
আবার নিভভীতে হবে কি রচিতে 
মানস প্রতিমাগুলি? 


দেখো না কি, হায়, বেল। চ'লে যায়_ 

সার! হ'য়ে এলো দিন। 
বাঁজে পুরবীর ছন্দে রবির 

শেষ রাঁগিণীর বীণ। 
এত দিন হেথা ছিন্্র আমি পরবাসী, 
হারায় ফেলেছি সে-দিনের সেই বাঁশী, 
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বাসি' 

গানহ/রা উদাসীন । 
কেন অবেলায় ডেকেছে। খেলায়, 

সার! হ'য়ে এলো দিন৷ 


ডা ৪. 


কাব্য-দীপালি শীরবীন্মনীথ ঠাকুর 


এবার কি তবে শেষ খেল! হবে 
নিশীথ-অন্ধকারে ? 
মনে মনে বুঝি হবে খোজাখু-জি 
অমাবস্যার পারে ? 
মালতী-লতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে 
তারায় তারায় তা”রি লুকোচুরি রাতে ? 
স্বর বেজেছিলে। যাহার পরশ-পাতে 
নীরবে লভিব তা*রে ? 
দিনের হুরাশ! স্বপনের ভাষ। 
রচিবে অন্ধকারে ? 


যদি রাত হয়--না করিব ভয়,_ 

চিনি যে তোমারে চিনি। 
চোখে নাই দেখি, তবু ছলিবে কি, 

হে গোপন-রঙ্গিণি ? 
নিমেষে আচল ছুয়ে যায় যদি চ'লে 
তবু সব কথা যাবে সে আমায় বলে; 
তিমিরে তোমার পরশ-লহরী দোলে 

হে রস-তরঙ্গিণি ! 
হে আমার প্রিয়, আবার ভুলিয়ো, 

চিনি যে তোমারে চিনি। 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 








প্রজাপতির মৃত্যুগান 


১ 


ছিল নাত' কাজ কোনো কিছু 

জীবনট! শুধু হেলা -ফেলা; 
নিরানন্দ হাসি খেল। নিয়ে 

কাটিত সুদীর্ঘ সারা বেলা । 
একদিন সন্ধ্যা অতি ধীর 

বহিতেছে প্রফুল্ল সমীর, 
ক্লাস্তিভর। প্রমোদের ভারে 

অবসন্ন স্তিমিত শরীর । 
লক্ষ্যহীন ছুটাছুটি করি 

সারাদিন গিয়াছে কাটিয়। 
চলিতে না সরে পদ আর 

ভূমিতলে পড়িম্থ লুটিয়া। 
চারিদিকে চাহিনু বারেক 

কেহ যদি তোলে স্সেহভরে, 
জ্বল্‌ জ্বল্‌ হাসিল কৌতুকে 

তারা কোটি মাথার উপরে | 


৫৯ 


কাব্য-্দীপালি শ্রীমতী ্বর্ণকুমারী দেবী 


মুদে এলো ধীরে ছু'নয়ন 

বুঝিলাম পাল হোল সায়, 
শান্তিময় ধরণীর পাশে 

শান্তিময় অন্তিম বিদায় ! 
পড়িল না অশ্রু এক ফোট। 

অধরে ফুটিল হাসি রেখা, 
নিমেষের এই ত জীবন 

কে আমার ? আমি শুধু একা 


জীবনে আরম্ভ হ'লো কাজ 

আজি মোর নৃতন জীবন 
সমুখে এ কাহার মূরতি 

শ্রান্ত আখি খুলিন্ু যখন ? 
কলি সে যে, নতমুখী একা, - 

তুষার আবৃত হিম-দেহ । 
ন! ফুটিতে অবসন্ন ক্ষীণ 

কেহ নাই করিবারে স্সেহ ! 
ঘুচে গেল শ্রান্তি অবসাদ 

ধাড়াইনু তার পাশে আসি 
সযতনে আগ্রহে উদ্ভমে 

মুহ্াইন্ু সে তুবার রাশি ! 
আনন্দ-পুলক অভিনব 

শিরে শিরে হলে। বহমান, 
মিছে হাসি খেলা ধুলা সব 

দেইদিন হ'তে অবসান 


2 


শ্রীমতী হ্বর্ণকুমারী দেবী কাব্য-দীপালি 


৩ 


আজি মোর কাজ সমাপন 
চিরতরে, জীবনের ছুটি, 
সেই মোর মলিন কলিকা 
_. মধুরূপে উঠিয়াছে ফুটি | 
সু. নপক্ষ পুটে ঢাকি 
গণিয়াছি মুহূর্ত পলক 
প্রাভরা সে স্সেহ আদর 
ধন্য বিধি, আজিকে সার্থক ! 
আজি আর নহে সে একাকী 
ৃ আজি সে ত” নহে দীন হীন 
অলি কহে মধুর বচন 
বাযুগাহে প্রেম সারাদিন। 
প্রাণ ভরি দান করে রবি 
স্থববিমল আলোক কিরণ, 
দেখে চেয়ে কবি, মহাকবি 
রূপ যুদ্ধ বিস্মিত নয়ন ! 
৪ 
বিকশিত সুবাস সুহাস 
বিকশিত রূপের মহিমা 
বিকশিত সে নব যৌবন 
আজি নাহি আনন্দের সীম1! 
সে আমার উল্লাসে অধীর 
আনন্দ রাখিতে নারে ঢাকি 
পূর্ণতম আমারো জীবন 
কাজ আর.নাই কিছু বাকি। 


৬১ 


কাব্য-দীপালি প্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী 


শূন্য ছিল জীবন সেদিন 
পুর্ণ এবে জীবনের ঘের 
স্থখভর৷ ধরণীর পাশে 
অস্তিম বিদায় যাচি ফের! 
ধন্য ধন্য চারিদিকে স্তৃতি 
প্রশংসা! ধরেনা কারে মুখে 
প্রসারিত রাজ হস্ত এ 
আদরে তুলিয়া নিতে বুকে ! 
একাছিন্ সেদিন এখানে 
আজি আমি দেহে মিলে মহা, 
তাই বুঝি অশ্রু নাহি মানে 
এত হর্ষ নাহি যায় সহা! 
বিদায় গো) বিদায় ধরণী, 
সেআমার উঠিয়াছে ফুটি, 
এ প্রাণে আর কি প্রয়োজন 
দিয়াছে সে জীবনের ছুটি! 


হীমতী ব্বর্ণকুমারী দেবী 








অধরে-অধরে 


এমন চাদিনী নিশি পুলক-কম্পিত দিশি 
এমনি বিজন উপবনে ; 

মুখেঠে টাদের আলো. দীপ্ত আখি তার! কালো 
চেয়েছিল নয়নে নয়নে । 

কুঞ্চিত জলক চুল ঈষৎ দোছুল ছুল 
অঞ্চলে বকুল ফুলরাশ, 

আধে-গাঁথ। মাঁলাখানি হাতের বাধা না মানি 
লুটাইছে চরণের পাঁশ। 


তুলিয়। কুসুম-হার সপিলাম করে তার 
অনন্ত খুলিল আখি'পরে, 
মূহুর্তে বন্ধন চূর্ণ . অপূর্ণ হইল পূর্ণ 


স্পর্শ হোল” অধরে অধরে ! 
শ্রীমতী স্বর্ণকুমীরী দেবী 





৬৬৩ 





মহিল। 


নবীন জনমে নর জাগি সচকিতে, 
শ্যাম কান্তি নিরখে ধরার, 

জলে স্থলে বিমল আলোকে পুলকিতে, 
চরাঁচর বিহরে অপার *-- 
সমীরণে দোলে ফুল, 
গুপ্জে কুঞ্জে ভূঙ্গকুল, 

পাখী গাঁয় বসি শাখী”পরে, 

সবে সুখী, নর সুধু কাতর অন্তরে । 


শূন্য মনে বসি শূন্য আকাশের তলে, 
শূন্য দেখে শোভিত সংসার ! 

নিরূপিতে নাহি পারে নিজ বুদ্ধি বলে, 
কিসে ছুঃখী, কি অভাব ভার !”-- 
বুঝি ভাব-্্মানবের, 
ধাত৷ তার মানিসের, 

করিলেন প্রতিমা রচন! 3. 

ভূলোক পুলকপূর্ণ, জন্মিল ললন! ! 


৬৪ 


হরেন্্নাথ মজুমদার. কাব্যনীগাঁলি 


বিকচপঙ্কজ মুখে শ্রুতি পরশিত 
সলাজ লোচন ঢল ঢল, 
টাচর চিকুর চারু চরণ চুম্বিত, 
কি সীমস্ত ধবল সরল ! 
কাতর হৃদয় ভরে, 
স্বচ্ছ মুক্তা কলেবরে, 
ঢল ঢল লাবণ্যের জল ! 
পাটল কপোল, কর, চরণের তল! 


পুজিনার তরে ফুল ঝ'রে পড়ে পায় 
হাদি-কল পরশে পাখীে, 
মুগ্ধ-আখি কুরঙ্গিনী মুগ্ধ-মুখে চাঁর, 
ধায় অলি অধরে বসিতে ' 
স্পর্শে পদ রাগ-ভরা, 
অশোক লভিল ধরা: 
এল কেশে কে এল রূপসী !-_- 
কোন্‌ বনফুল, কোন্‌ গগনের শশী! 


বিস্ময়ে নেহারে নর ছবি স্বষমার ! 
কি বিকার অন্তরে উদয় ! 

রূপ অয়স্কাস্ত মণি, লৌহ হৃদি তার, 
বলে আকষিয়া যেন লয় ! 
আপনার অবয়ব 
প্রায় সম দেখে লব 

কিন্ত রূপে না হয় তুলনা ;-- 

সম জাতি শিল। হীরা-_পুরুষ অনা ! . 


৬৫ 


কাব্য-দীপালি 


হুরেজনাথ মজুমদার 


চন্দ্রোদয়ে হয় যথা তিমির তাড়িত, 
টুটিল মালিন্ত মানবের ! 
অজানিত হর্ষ ভরে ব্যাকুলিত চিত, 
সুচিল বিরাগ জীবনের ! 
হেরিয়া কোমল কায়, 
পরশের লালসায়, 
ধায় করি কর প্রমারিত; 
নর হেরি মোহিনী মূরতি বিমোহিত ! 


সহজাত লাজে ত্রাসে দ্রুত বাম ধায়, 
চরণে চিকুর বিজড়িত; 
আন্দোলিত পীবর নিতম্ব পায় পায়, 
তুঙ্গস্তন-শির তরঙ্গিত ; 
ঘম্ম ঝরে নাঁসিকায়, 
তৃণাঙ্কৃর বিদ্ধে পায়, 
ধেয়ে নর ধরে পাণিতল +_ 
মত্ত-করি-করগত ফুল্প শতদল ! 


নর-কর কঠোর পরশ বেদনায় 
জ কুঞ্চিয়া যেমন ভাষিল, 
শ্রবণ-বিবর নর পুরিল সুধায়, 
মর্তে স্ব্গ-সঙ্গীত বাজিল ! 
কেস্করে করুণ! করি 
রাখো প্রাণ, *প্রাণেশ্বরী 1৮ 
ভাষে নর কাতর রসন। ; 
শিখিল মানব-পশ্ু স্তব উপাসনা ! 


হরেজনাথ মজুমদার কাব্য-দীপালি 


লৌহপিগ্ড গলে যথা বহ্ি-তাপ-ভরে, 
প্রেমে নর-হৃদি বিগলিত ; 

কামিনী কখনো নয় কঠিন কাতরে, 
ক্রমে অঙ্গে অঙ্গ পরশিত ! 
শ্মশ্রু জাল নরাননে, 
নারী গণ্ড সম্মিলনে, 

মেঘে যেন মুগাঙ্ক ঘেরিল ! 

পরশে পুরুষ-রস অলসে ডুবিল ! 


তুলিয়। কুম্মম-কলি পরম আদরে 
সাজায় আনন্দ-প্রতিমায়, 

পর-স্ুখে সুখী হোতে মূঢমতি নরে 
শিখিল লভিয়া ললনায় ! 
ফুল-আভরণ প'রে 
সরসী-আরশি'পরে 

হেরি ছবি রমণী হাসিল ।-- 

সংসার অসার নয় মানব বুঝিল ! 


লতা-পর্ণ-পল্পবে নিকুঞ্জ মনোহর 
রচে নর বাসরের ঘর; 
ফুল্প কল্পে কামিনীর ফুল-কলেবর ! 
ফুলশরে পুরুষ কাতর | 
নর-পশ্ড বনচারী, 
গৃহস্থ করিল নারদ ;-- 
ধরা'পরে করিল রোপণ 
সমাজ-তরুর বীজ--দম্পতি-মিলন ! 


৬৭ 


কাখ্য দীপালি ঈরেঞ্রনাথ মমদার 


সস্তভোধিতে সীমস্ত্িনী শিল্পী হলে। নর !-- 
বিরচিল বসন-ভূষণ ; 
দেখ! দিল ধরা-বনে পত্তন নগর, 
হ'ল পোত লাঙ্গল চালন। 
পরুষ পুরুষ হিয়া 
স্নেহ সনে মিশাইয়া 
সযতন মার্জনে নারীর, 
ধীরে ধীরে ফিরিল প্রকৃতি পৃথিবীর । 


উষর হইল ক্ষেত্র লভি ললনায়, 
অশ্রুগুত নর মুখে হাস !-- 
তরঙ্গিত কি মধুর সঙ্গীত ধরায়,_ 
কল কল বালফুল-ভাষ ! 
হুদ নদ কুঞ্জবনে, 
নিবসিল দেবগণে, 
প্রেম-ক্ষোভে মুগ্ধ মানবীর ! 
ফিরে গেল পুর্রের প্রকৃতি পৃথিবীর । - 
শ্রতিহর চারুনাদে চরণ সঞ্চার, 
ভাব ভর! বিলাস আখির, 
শোভিত সশবে অর্থবহ অলঙ্কার, 
আবরিত রসের শরীর ;-- 
পেয়ে হেন রূপ ছবি, 
মানব হইল কবি 
বনিত। সবিতা কবিতার | 
মন্ত্য ফুড়ে বিকসিত কুন্দুম মন্দার ! 


তি সরেন্্রনাথ মজুমদার 






হা 





কে বেশী সুন্দর? 


₹/ 


কে বেশী সুন্দর? 
বালিকা যুবতী ছুই, কারে দেখি কারে থুই 
আমার নিকটে লাঁগে ছুই মনোহর ! 
লাবণ্যে সৌন্দধ্যে দোহে, প্রাণ মোহে-মন মোহে, 
বাশবনে ডোম কানা! তেমনি ফাঁফর! 
কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর? 


২ 


কে বেশী সুন্দর! 
যুবতীর ভর! গায়, লাবণ্য উছলে যায়, 
নয়নে নলিন নীল, মুখে শশধর ! 
বালিক। তারকা হাসে, নিষ্ষলঙ্ক নীলাকাশে, 
সদ। শুরুপক্ষপূর্ণ ক্ষুদ্র কলেবর। 
কারে রাখি কারে দেখি, কে বেশী সুন্দর? 


৬৭ 


কাব্য-দীপালি গোবিন্দচজ্জ দাস 


কে বেশী সুন্দর ? 
শত মুখে ভালবাসে, তরঙ্গে মাতঙ্গ ভাসে, 
যুবতী পদ্মার মত বহে খরতর ! 
ফুলবনে করে খেলা, প্রদোষ প্রভাত বেলা, 
অনাবিল প্রেমধার! বালিক। নির্ঝর ! 
কারে থুয়ে কারে দেখি, কে বেশী সুন্দর ? 


কে বেশী সুন্দর ? 
প্রভাতের শতদলে, পরিপূর্ণ পরিমলে 
যুবতী সহজ করে ফোটে মনোহর ! 
শিশিরের সেফালিকা নিশি শেবে সে বালিক। 
খসে পড়ে ছয় পাছে একটি ভ্রমর ! 
কারে থুয়ে কারে দেখি কে বেশী সুন্দর ? 


€ 


কে বেশী সুন্দর ? 
যুবতী বিজলী বাল, ত্রিভুরন করে আলা, 
সগর্ধে চরণাঘাতে ভাঙ্গে ধরাধর ! 
বালিকা জোনাকী হাসে নেহের কিরণে ভাসে, 
শিখেনি অশনি-লীল। অশাখি ইন্দিবর ! 
কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর ? 


ন্‌ 


গোবিনাচন্ত্র দাস কাব্য-দীগালি 


কে বেশী সুন্দর ? 
পদ্মবন পায়ে ঠেলি, রাঁজহংসী করে কেলি, 
যুবতীর ঢেউয়ে কাপে মানসের সর ! 
লাজুক বালিকা! টুনি, চুরি ক'রে গান শুনি, 
ত্রিদিবের এক ফৌট। দ্রব সুধাকর ! 
কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর ? 


কে বেশী হ্থুন্দর? 
আরক্ত সন্ধ্যার রবি, যুবতীর মুখ-ছবি, 
অভিমানে হয় মান বিপদে কাতর ! 
বালিক! উষার মত, ফোটে যত শোভা তত 
রাঙ্গা মুখে দেখা যায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা ডর, 
কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর ? 


কে বেশী সুন্দর 1 
রাহু যেন উর্ধশ্বাসে, ছ'বাহু তুলিয়। আসে 
রমণী তেমনি হাসে বুকের উপর ! 
দূরে যদি শব শোনে, বালিকা লুকায় কোণে, 
খনির মণির মত ম্লান মনোহর ! 
কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর? 


৭9 


কাবা-দীপালি গোবিন্দচন্্র দাস 


০ 


কে বেশী সুন্দর ? 
চুমার রাক্ষসী নারী, শতজন্ম অনাহারী 
দিনে রেতে খেয়ে চুমা ভরেন। উদর! 
বালিকা অত না বোঝে, চুমা খেতে চোখ বৌজে। 
ছু'ঁইতে শিহরি উঠে কদন্ব-কেশর ! 
কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর ? 


১০ 


কে বেশী সুন্দর ? 
যুবতী আসিতে ঘরে, গৃহ কাপে পদভরে, 
বিজয়ী বীরের মত নির্ভয় অন্তর ! 
বালিকা বলেন কথ।, কোলের বালিশ থা, 
পিছ দিয়া ফিরে থাকে ল'জে জড়সড় ! 
কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর? 


গৌবিনচন্দ্র দাস 





_-আবির্ভাব-_ 
শিল্পী _শ্রীসমরেন্্নাথ গ% 


“দূরে এক দিন দেখেছিন্ত তব 


কণকাঞ্চল আবরণ, 
- গ্রীরবীন্্রনাথ 


দিথ্বিজয়ী বীর 


৯ 





এ দেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর ' 


এ নহে নাদির সা, এ নহে জঙ্গিস্‌ খা, 
এ নহে তৈমুরলঙ্গ চীন তাতারীর, 

আসেনি হিমাদ্রি লঙ্ঘি, নাহি সৈন্য সাথী সঙ্গী, 

* নাহি হাতে তরবার, নাহি ধনু তীর। 

পথে পথে হাহাকারে, আসেনি কাদায়ে কারে, 
ভাসে নাই দেশে দেশে বহায়ে রধির, 

আসিয়াছে পুষ্পরথে, সমেরর ন্বর্পথে, 
উড়াঁয়ে কনকরেণু কিরণে মিহির ! 

একাকী এসেছে “ভোলা” মমতার হাত খোলা, 


করুণ। গলিয়ে পড়ে আখি নীলে নীর ! 
২ 


এ দেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর । 

কোথা হ'তে এসেছে সে, ঘরবাঁড়ী কোন্‌ দেশে, 
নাহি জানি পরিচয় শিশু বািদেশীর, 

নাহি বোঝে কপটতা, বোঝেনা মোদের কথা, 
বোঝেনা সে কোনে ভাষা এই পৃথিবীর | 

এসেছে উলঙ্গ বেশে, বস্ত্র নাই তার দেশে, 
কেমনে সরম তবে রহে রমণীর ? 


হও পু 


কাব্য-দীপালি ও গোবিন্দচন্দ্র দাস 


উলঙ্গ ভগিনী ভাই, কিপে থাকে এক ঠাই ] 
থাকুক জ্যাকেট বডি, নাহি মিলে চীর ? 
কুরুচি-কবির ছেলে, এসেছে বসন ফেলে, 


লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়ে রুচির মন্দির! 
৩) 


এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর, 


এসেছে মোদের বাড়ী, নয় মাস-দিন চারি, 
টলমল করিতেছে কাঙ্গাল কুটীর ! 

ত্রিদিব করিয়া জয়, :. আসিয়াছে মনে লয়» 
এনেছে মন্দার-মধু অধরে মদির, 

এনেছে পাদপ কল্প, প্রকৃতই--নহে গল্প, 
ও ক্ষুত্র হৃদয়ে ভরা স্পেহ স্থগভীর ! 

লুন্তিয়া অলক শত, আনিয়াছে রত্ব কত, 
কে পারে করিতে তাহা গণনায় স্থির? 

আঙ্গিনার মাটা ধুল।, তাও মনিরত্ব শ।, 


অযত্বে পন্ডিয়া মাছে ঘরের বাহির ! 
৪ 


এদেশে এসেছে এক দিখ্বিজয়ী বীর, 


বিজয়-লাবণ্যে তার, ন্েহ দয় মমতার, 
পরাভূত সর্ব্ভূত এই পুথিবীর, 

সে যাহার ধরে গলে, হিমান্রি হলেও গলে, 
বহে নেত্রে শতধার! স্ধ।-জাহবীরে ! 

ও ক্ষুদ্র হাসির চোটে, সাগর ফৌপাঁয়ে ওঠে, 
শিহরে নারীর বুক, স্তনে ঝরে ক্ষীর ! 

কে জানে কিসের মোহ, নাহি যুদ্ধ নাহি দ্রোহ, 


আত্মসমর্পণে সবে আনন্দে অধীর ! 
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গোবিন্চঙ্ৰ দাস কাব্য-দীপাঁলি 


৫ 


এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর, 


তার হামাগুড়ি দিতে, কুলায় না পৃথিবীতে, 
অতি ক্ষুদ্র আঙ্গিন। সে ক্ষুদ্র পরিধির, 

তার সে চরণ দাঁপে, বিশাল ত্রহ্মাণ্ড কাপে, 
অতি ক্ষুদ্র ধরণী সে আকুল অস্থির ! 

বাছে না আগুণ জল, বুকে তার এত বল, 
তাঁর কাছে সমতুল্য সমুদ্র শিশির, 

বোঝেনা সে সাপ বাঘ, সে যাহার পায় লাগ, 
অবহেলে সাপটিয়। ধরে গ্রীবা শির। 

সে ত,গে। জানেনা ভয়, মরণ কাহারে কয়, 


সে বুঝি অধীন নয় নর-নিয়তির ! 


৬ 


এদেশে এসেছে এক দিখ্বিজয়ী বীর! 


সে মানেনা জাঁতিভেদ, মানেনা কোরাঁণ বেদ, 
মানেনা আচার ধন্ম মুনি মৌলবীর, 

সে মানেনা খাগ্াখাছ্য সে নহে কিছুর বাধা, 
খায় সুখে ঝিষ্ঠ। মূত্র মাখন পনির ! 

সে মানেন। পুণ্য পাপ, অশ্রুজল অনুতাপ, 
সে মানেনা আমাদের আলোক তিমির, 

সে এক সম্রাট্- প্রত, সে নহে অধীন কভু, 
সে করে চরণে চূর্ণ রীতি পৃথিবীর ! 

তাহার উলঙ্গ অঙ্গে, স্থুরুচি কুরুচি সঙ্গে 


গরু বাঘে পান করে এক ঘাটে নীর, 


প৫ 
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৭ 


এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর, 

প্রতাপ প্রতৃত্ব তার, নাহি বিশ্বে তৃলনার, 
কি ছার লঙ্কার সেই রাজা দশশির | 

জুড়াইতে তার হিয়া, শীতল পরশ দিয়া, 
আসিয়া রয়েছে আগে মলয় সমীর ! 

তাহাঁরি পানের তরে, নদী হুদ সরোবরে, 
নীরদ রেখেছে ভরি সুশীতল নীর ! 

তারি আসিবার তরে, রজত সুবর্ণ করে, 
উজলিয়া আছে ধর! শশাঙ্ক মিহির ! 

তারি আগমন জন্য, ধরণী হয়েছে ধন্য, 
আর কোন প্রয়োজন নাহি পৃথিবীর । 

ুষিতে তাহারি মন, বসন্তের ফুলবন, 
ফুটায়ে রেখেছে ফুল সুধা স্থুরভির। 

ফল শস্যে হয়ে নত, . তরু তণ আছে যত 
পোষিতে অমৃত খাগ্গে তাহারি শরীর | 

তারি তরে আমি তুমি, অনন্ত আকাশ ভূমি, 
স্থপ্টির গম্ভীর অর্থ হয়েছে গম্ভীর | 


এদেশে এসেছে এক দিখ্বিজয়ী বীর, 

প্রমদ। পাইয়া তারে, কিআনন্দ অহঙ্কারে, 
চুমিতেছে বার বার রোমাঞ্চ শরীর ! 

এ বিশ্ব ত্রহ্মাণ্ড গুল, আজি তার পদধুলা, 


ণ্ও 


গো বিল্চজ্স দাস ৰ কাব্য-দীপাঁল 


সে যেন রাণীর রাণী শত ইন্দ্রাণীর ! 


আজি তার ছিন্নবাসে, কি লাবণ্য অট্রহাসে, 
কে জানে কি ভাগ্যোদয় আজি অভাগীর, 

দশ হস্তে দশতূজা! আদি তারে করে পুজা, 
বাণী সে বন্দন। গায় গীত গায়ত্রীর ! 

লক্ষ্মী তার পদ সেবে, প্রণমে অনস্ত দেবে, 
ছেলে কোলে মহিমা কি এত জননীর । 

কবিতা কৃতার্থ হয়, লেখনীর জয় জয়, 


তাহারি বিজর-গাঁথা গাহিয়। কবির ! 


“গাবিন্দচন্ত্র দাস 








সঙ্গীত-শ্রবণে 


কাপায়ে মধুর কণ্ঠ, কুম্ুম-স্ুন্দরি 

আবার সঙ্গীত গাও মিনতি আমার, 
তুলিয়ে মধুর কে অমৃত-লহরী 

গাও, স্থকেশিনি ! দিয়ে সপ্তমে ঝঙ্কার ! 
শুনিয়াছি বসন্তের কুন্ুম চুশ্বনে 

কোকিলের মধুময় অনঙ্গ কীর্তন, 
শুনিয়াছি ভ্রমরীর উষার মিলনে 

সরোজিনী-নবদলে কোমল গুঞ্জন 7 
কিন্ত কতু শুনি নাই এ মর-জনমে 

রচিত নন্দনামৃতে কোমলত। ধার-_ 
কামিনীর কলকণ্ে স্বধাংশু-বদনে ! 

ঝরিতে এমন মধু পীযুষ-আসার | 
দেখিনাই ন্ুুধাময় বদন-কমল ; 

না জানি কি ম্থধারাশি মাখা আছে তায়; 
নুধু শুনি সুকণ্ঠের সঙ্গীত তরল, 

কি মোহে করেছ আজি মোহিত হৃদয়। 


৭৮৮ 


রশ্চ্দ্র কাব্য-দীপাঁলি 


ইচ্ছা করে একবার নয়ন উপরি 

রাখিয়। প্রতিমাখানি অনন্য শ্রবণে 
শুনি সুমধুর কণ্ঠে সঙ্গীত-লহরী 

কণ্টকিত কলেবরে বিহ্বল-জীবনে ! 
ইচ্ছাকরে একবার হইয়। বিহ্বল 

নিরখি মনের সাধে অতৃপ্ত নয়নে 
বিকচ-অশোক-রক্ত অধর যুগল 

চঞ্চলিছে অবিরল স্বর-বিস্ফুরণে। 
ইচ্ছাকরে একবার নিরখি মোহিনি ! 

জীবন-সরসী-জলে যৌবন-উষায় 
বিকশিত মনোহর রূপের নলিনী, 

৮ বরাঙ্গের স্থকোমল মৃণাল-লতায়। 

কাজ নাই--দেখিবনা ও রূপ তোমার 

স্থকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে মুছ মধু কলে, 
অনঙ্গ-বিহ্বল স্বর তুলি অনিবার 

একবার গাও তবে “কমলিনী দলে-_” 

হবিশ্চন্দ্র নিয়োগী 





7৭ 





শেষ চুন্ধন 


দাও দাও, বিদায় চুম্বন ! 

জীবনের রত্বাগার একেবারে করি খালি, 

অভাগারে ফাকি দিয়ে, মরণে দিতেছ ডালি ! 
দাও, দাও, বিদীয়-চুম্বন ! 

লয়ে 'ও হীরার কুচি, চক্ষের সলিল মুছি, 
দরিদ্র করিবে, সখি, জীবন যাপন ; 
দাঁও, দাঁও, বিদায় চুম্বন ! 

এ হেমন্ত দাও সখি, ফুল্প মীলতীর মালা; 

পৌষের ছরস্ত শীতে রৌদ্ররাশি দাও বাল! ! 
দাও, দাও, বিদায় চুম্বন ! 

সবাই কাঁদিছে ভাই, তব মুখ পাঁনে চাই»র্শা 
মে!র নাই ভবসর করিতে ক্রন্দন, 
দাও, দাও বিদায় চুম্বন ! 

ঘনঘের বর্ধারাতে, কোথ। পাব জ্যোৎসা রাশি ? 

এ জলদে জ্বেলে দাও বিলোল বিহ্যৎহাসি ! 
দাঁও, দাও বিদায় চুম্বন ! 


তা ও 


দবেজ্্রনাথ সেন কাব্য-দীপালি 


পুলিনে দীড়ায়ে হায়, শীতে থর থর কায় 
সলিলে নামিব সখি, মুদিয়া নয়ন! 
দাও, দাও, বিদায় চুম্বন ! 

কে বলিল গোধুলিতে রবি গেলে অস্তাচলে, 

প্রভাতে ভাম্বর হয় অরুণ উদয়াচলে ? 
দাও, দাও, বিদায় চুম্বন ! 

স্র্য্যকান্ত মণি সম অধর প্রবালে মম, 
ভরি লব একরাশি কাঞ্চন কিরণ ! 
দাও, দাও, বিদায় চুম্বন ! 

দাও চিত্ত-মণি-বন্ধে রাখিব বন্ধন বাঁধি; 

চির-বিবহের দিনে, বিরহের চির-সাথী 

» দাও, দাও, বিদায় চুঙ্গন ! 

দ|ও দাও এপ।ণভর। শেষ-উপ্হাকি, 


বৃধু।হল।কন ওত চন তোমারি! 


"১1735 জা 
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ফেলিয়া দিয়াছি বাসি মালতির মালা-_ 
চম্পক অঙ্গুলি গুলি ঘুরায়ে, ঘুরায়ে 
গাথিছ বকুল হার বিনায়ে, বিনায়ে ! 
শেষ না হইতে মালা, ওই দেখ, বাল? 
তোমার অলক গুচ্ছ হ'য়েছে উতলা . : 
মাল! গাথ। হলে শেষ, পাইবে সম্পদ, 
তাই বুঝি উরসের যুগ্ম কোকনদ 
সরসে নলিনীসম হয়েছে চঞ্চলা ? 
আমিও কুম্ুম, সখী, সারাটি যামিনী, 
সঞ্চিয়াছি তব লাগি, রূপ ও সৌরভ ! 
লভিতে এ পুষ্প-জন্মে বিভব, গৌরব, 
হের দেখো, কি উতলা হ'য়েছি স্বজনি ! 
চিকনিয়। গাঁথিতেছে! বকুলের মালা ;-- 
আমারেও ওই সাথে গাথি লও বাল। ! 
দেবেজ্্রন।থ মেন 





৮২ 





প্রিয়তমার প্রতি 


নয়নে নয়নে কথ। ভাল নাহি লাগে, 
আধ-গ্লাম জল যেন নিদাঘের কালে ! 
চারিধারে গুরুজন ; চল অন্তরালে ; 
দেৌহার হিয়ার মাঝে কি অতৃপ্তি জাগে! 
কে যেন গো! কাণে কাণে কহিছে সোহাগে- 
“আনে? থাল। ; ক্ষুত্র এই কলার পাতায়, 
একরাঁশ শেফালিক কুড়ান কি যায়? 
শুধু নয়নের দৃষ্টি ভাল নাহি লাগে! 
বন্দী হয়ে সনেটের ক্ষুদ্র কারাগারে 
কাঁদে যথা সুকবিতা গুমরে গুমরে, 
মনোছ্বখে, ঘোমটার জলদ-আাধারে 
তোমার ও মুখ-শশী কাদিছে কাতরে ! 
ছাঁদে চল, মুক্ত বায়ু, অদূরে তটিনী,__ 
দ্রৌপদীর শাড়ী সম সচন্দ্রা যামিনী! 


দেবেন্দ্রনাথ সেন 


পা 


রিমি 11 ু 








শ্যামীজী বর্ষান্ুন্দরী 


মুক্ত মেঘ-বাতায়নে বসি, 

এলোকেশী নে এ রূপসী? 

জলযন্ত্র ঘুরায়ে ঘুরায়ে, 

জলরাশি দিতেছে ছড়ায়ে ! 

রিম্‌ ঝিম ঝিম্‌ ঝিম্‌ করি, 

সারাদিন, সারারাত্রি, বারিরাশি পড়িছে ঝঝরি 


চমকিল বিদ্যুৎ সহস| ! 

এ আলোকে বুঝিয়াছি, এ নারীরে চিনিয়াছি; 
এ যে সেই সতত-সরসা।) 

ভূবনমোহিনী ধনী রূপসী বরবা । 


শ্যামাঙগী বরা আজি, বিহ্বল। মোহিনী সাজি, 
এলায়ে দিয়েছে তার মসীবর্ণ কালে! কালে চুল; 
শ্রীকণ্ঠে পরেছে বালী, অপরাজিভার মালা, 
ছু'কর্ণে দোছুল দোলে নীলবর্ণ ঝুম্কাঁর ফুল! 


৮৪ 


দেবেন্দ্রনাথ সেন কাব্য-দীপালি 


নীলাম্বরী সাড়ীখানি পরি, 
অপূর্ব মল্লার রাগ ধরেছে সুন্দরী ! 
অস্ত কেশরাশি হতে বেলফুল চৌদিকে ঝরিছে ; 
কালো-রূপ ফাটিয়। পড়িছে ! 
যাই বলিহারি ! 
কে দেখেছে কবে ভাবে হেন বরনারী ? 


দবেক্দরনাথ সেন 





৫ 


এখনে কাপিছে তরু 





এখনে কাপিছে তরু, মনে নাহি পড়ে ঠিক-_ 
এসেছিল--বসেছিল--ডেকেছিল হেখ। পিক ! 
এখনে কাপিছে নদ, ভাবিতেছে বার বার,-- 
ঢলিয়া কি পড়েছিল মেঘখানি বুকে ভার ! 


এখনে! শ্বসিছে বায়ু, মনে যেন হয়-হয়,_- 
ছিল তরু-লতা-কুর্জ-তৃণ-গুল্ম ফুলময় ! 

এখনো! ভাবিছে ধরা, নহে বহুদিন-কথা,__ 
আকাশে নীলিম। ছিল, ভূমিতলে শ্যাঁমলতা 


এ রুদ্ধ কুটীরে মোর এসেছিল কোন্‌ জন। £ 
এখনো আধারে যেন ভাসে তার রূপ-কণা ! 
যূরছিয়া পড়ে দেহ, আকুলিয়া উঠে মন, 

শয়নে তৈজসে বাসে কাপে তার পরশন ! 


৮৬ 


অক্ষয়কুমার বড়াল কাঁব্য-দীপালি 


এসেছিল কত সাধে, মনে যেন পড়ে-পড়ে, 

পুরে নাই সাধ তার, ফিরে গেছে অনাদরে ! 
কাতর নয়নে চেয়েশ*কোথা গেল নাহি জানি, 
মরুর উপর দিয়া নব-নীল মেঘখানি ! 


কি ভাবিছে আমারে সে, কোথা বসে অভিমানে ! 
আগে কেন বুঝি নাই,--সে-ও ব্যাথ। দ্রিতে জানে! 
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ঘুম, কেন গে স্বপন আর-_ 
কুয়াসা-আধাঁর ভাবে শারদ পূর্ণিমা তার ! 


অন্গয়হ্ূমার বড়াল 





৮৭ 





হের প্রিফা, এই ধরা তরু-লতা-পুষ্প-ভরা, 
গিরি-নদী-সাগর-শোভন?-- 

নগ্ন দেহে, মুক্ত প্রাথে চাহিয়া গাঁকাশ-পাঁনে, 
নাহি লজ্জা, নাহিক ছলন|। 


হের, ওই মহাকাশ-- লয়ে মেঘ বাশ রাশ, 
লইয়া আলোক অন্ধকার--. 

কি গাঢ় গভীর সুখে পড়িয়া! ধরার বুকে । 
নাহি ঘ্বণা, নাহি অহঙ্কার । 


শিরে শন্ঠ, পদে ভূমি মধ্যে আছি আমি তুমি 
কল্প-কল্প বিকাশ-বারতা ! 

আছে দেহ-__মাছে ক্ষুধা, আছে হৃদি--খু'জি সুধা, 
আছে মৃত্যু--চাহি অমরত। । 


৮. 


অক্ষয়কুমার ড়াল . কাব্য-দীগালি 
আছে দুঃখ, আছে ভ্রান্তি, আছে সুখ, আছে শ্রাস্তি, 
আছে ত্যাগ, আছে আহরণ ; 
তুমি সাগরের প্রায় পারিবে কি ঝটিকায় 
উঠিতে পড়িতে আজীবন ? 


আজি করে কর দিয়া বুঝিছ আমারে, প্রিয়! ? 
বুঝিছ কি মনঃপ্রাণ সব ? 

নহে মুত নহে শুন্য, নহে পাপ, নহে পুণ্য, 
মাত্বায় আত্মার অনুভব ! 


বুঝিছ কি এ আনন্দ-_- এত আলো, এত ছন্দ, 
এত গন্ধ, এত গীতিগাঁন ! 
কত জন্ম-মৃত্যু শদিয়া, কত ব্বর্গ-ম্ত্য নিয়! 
করি আজ তোমারে আহ্বান ! 
বিন্মায়ে--কাতর চক্ষে হের, এ কম্পিত বক্ষে 
কত শোভা--কত ধ্বংস, প্রিয়া ! 
শত শত ভগ্ন-স্ত,প- কি বিরাট-অপরূপ- 


জন্ম-জন্ম আশা -ম্মৃতি নিয়া ! 


চিত্রে শিল্পে কাব্যে গানে মগন তোমার ধ্যানে, 
তুচ্ছ করি” কালের গরিম। ! 

পাষাণে পাষাণে রেখা তোমার প্রণয়-লেখা, 
মর জড়ে অমর মহিম। ! 


আসে সন্ধ্যা মৃছগতি, আকাশ কোমল অতি, 
জল স্থল নিস্পন্দ নির্বাক ; 

পশ্ড পক্ষী গেছে ফিরে, ফুটে তারা ধীরে ধীরে, 
শ্রাস্ত ধরা--শ্রথ বাছু-পাক। 


কাব্য-দীপালি অক্ষয়কুমার বড়াল 


এস, এ হৃদয়ে মম; অন্ফুট চন্দ্রিক। সম, 
প্রেমের স্ুন্সিপ্ধ করুণায় !__ 
ঢেকে দাও সব ব্যথা, অসমতা, অক্ষমতা, 


জড়ায়ে--ছড়ায়ে আপনায় ! 


ল"য়ে প্রেম-ন্ুধারাশি এস দেবী, এস দাসী, 
এস সখী, এস প্রাণপ্রিয় ! 
এস, লুখ-ছুখ-দুরে, জন্ম-সৃত্যু ভেজে"চুরে, 
স্্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপিয়া ! 
অঙ্গয়কুমার বড়াল 





নিও 





পড়িবে সন্ধ্যার ছায়। ধীরে 


যবে তব প্রাসাদ শিখরে, 
পায়ে পায়ে উপবন-শোভ! 
লুকাইবে অাধার-ভিতরে, 
হেম-জালয়ন পাশে বসে বসে ক্রাম্ত হয়ে 
উঠিবে যখন,-_ 
দূরে জন-কোলাহল, ধার] যন্ত্র ঝর ঝর্‌, 
তরুশিরে পিকধ্বনি, পত্রের নর্তন 
ক্রমে ধীরে থামিবে যখন--_ 
আধারের সমস্ভূমি পানে 
একবার ফিরায়ো নয়ন ! 
হয়ত একটা শ্বাস--এক বিন্দু অশ্রু তব 
ঝরিলে ঝরিতে পারে কেঁপে উঠে মন-- 
ভেবে কারো আধার জীবন ! 


৯১ 


কাব্য-দীপালি অক্ষয়কুমীর বড়াল 


ফুলে বায়ু চুম্বি' বার বার, 

কোন জনমের কথা, কোন স্বদেশের কথা 
কহিলে কহিতে পারে আসি'_- 
ছুলাইয়। অলক তোমার ! 

যাইতে প্রমোদ গৃহে, মুছি” অশ্রু ক্ষৌমবাসে, 
আকাশের পানে, সখী, চেয়ো একবার-- 

হয়ত সহত্র তারা,  ছৃ"টীতে ছু”টাতে মিলে 

দেখালে দেখাতে পারে শৈশব কাহার ! 

পড়িলে পড়িতে পারে মনে,-- 

কারে গান, কারো কথা, কারে। সুখ ছুঃখ ব্যথা-- 
কোলে নিয়ে বাজাতো সেতার ! 
যাক্‌ স্মৃতি, কাজ নাই আর। 


হবে নিশ। গভীরা যখন, 
দাসী, সখী, ঘ্বুমে অচেতন ; 
আলসে শরীরখানি শয়নে পড়িবে ঢলে”, 
আলমে আসিবে ধীরে মুদিয়া নয়ন; 
একে একে প্রাসাদের সহতঅ্র তড়িৎ-শিখা 
যাইবে নিবিয়া 
অলক্ষ্যে নীরবে জাগরণ 
যাবে স্থখ-তন্দ্রায় ডুবিয়া,_ 
সে সময়ে যদি, সখী, আসে স্বপনের ছলে 
একটী অক্ষুট জাগরণ,_- 
একটী সরসী তীরে, বহে বায়ু ধীরে ধীরে, 
হাতে হাতে ভ্রমে হেসে শিশু দুইজন, 


শষ 


অক্ষয়কুমার বড়াল ক'ব্য-দীপালি 


একে বাজাইছে বাঁশী, অন্যে তুলে ফুলরাশি, 
ঘুরে ফিরে' হাতে হাতি, নয়নে নয়ন-- 
যাক্‌ যাক্‌, সত্য কভু নহেক' স্বপন । 
যৌবনে বুঝিনি যাহা, শৈশবে তা বুঝেছিন্-_ 
হয়ন। প্রত্যয় ! 
হৃদয়ে কি নাহি সে হৃদয় ! 
যা” ছিল সকলি আছে, স্বপন ছুটিয়া গেছে-- 
আমি বুঝি আত্মহারা, সই, 
যা'নয়--তা। ভেবে ভেবে?--যা”নই, তা” হই ! 


ও 


যাক্‌ স্মৃতি, যাক্‌ স্বপ্র-কথা,_- 
তুমি নব-পুষ্পময়ী লতা । 
তোমার সুখের তরে, কত লোকে কি না করে-- 
সেধে সেধে সহে শত ব্যথা ! 
তোমার স্থখের লাগি”. শত শত নিশি জাগি 
কিছু যদি আনি,- 
ফুলের স্থগন্ধ মত, নদীর তরঙ্গ মত, 
আদরে কি ধরিবে না বুকে-- 
তুমি শোভারাণী ? 
_ প্রত্যহ প্রভাতে উপবন 
ফুলরাশি দেয় উপহার ; 
বায়ু দেয় পরিমল ভার; 
মধ্যাহ্কে নিকু্জ দেয় ছায়া, 
সন্ধ্যায় জলদ কত মায়া +-- 
আমি আঁধারের তরে দিলাম এ ক্ষুত্রদীপ-_ 
দীন উপহার ! 


৪৩ 


কাঁবা-দীপালি অক্ষয়কুমীর বড়াল 


গাঢ় ধুম, ক্ষীণ শিখা, কত না অস্পষ্ট লিখা, 
কত ছত্র অর্থহীন, ব্যর্থ-হাহাকার ! 
তবু, সখী, দেখে! একবার ! 
প্রভাতে মধ্যান্ছে সাঁঝে সুখে কিম্বা! হৃঃখে যাহ। 
দেখ নাই--পারিনি দেখাতে, 
হয়ত অলক্ষ্যে তাহা আলোকে আধারে মিশে 
ফুটিলে ফুটিতে পারে কোনো বর্ধারাতে ! 
ক্ষণতরে জীবন চঞ্চল, 
ক্ষণতরে শৃন্ত ধরাতল-_- 
হয়ত সরিতে পারে সেই রেখা-পাতে ! 
তারপর অদৃষ্ট আমার ! 
নিন্দা করো, দ্বণা করো, ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হ'য়ো, 
যা” ইচ্ছা তোমার ! 
কিন্তু, সখী, আবার আবার 
এই নিন্দা এই ঘ্বণ। সম্মুখে ভেঙ্গোনা কারো, 
পৃজারে ভেবোন! খেলা করি অবিচার ! 
শুনিয়া এ মর্মব্যথা বলি” সবে উপকথা -_ 
কোরোন। প্রাণাস্ত অত্যাচার ! 
প্রাণাধিকা, শপথ আমার ! 


অন্গয়কুমার বড়াল 








আবাহন 


গৃহে এস জীবনের আনন্দ-আলোক 
নিত্য সমিলন হাসি 
বরষি, তামস রাশি 
দূর কর বিরহের, চির-প্রাণাধার ! 
তোমার দূরতা ক্ষণে সহেনা আমার 


প্রতিভার পূর্ণভাতি, স্নেহ ঘনীভূত, 
তব প্রতিবিম্বে বাঁচি 
তোমাতে ডুবিয়া আছি, 
তোমারি শরীরি ছায়া আমি, এ অন্তরে 
হৃদয়-বল্পভ এসে! চিরদিন তরে ; 


তব দরশন রাজ্যে অমানিশা নাই, 
প্রণয়ের স্ুষমায় 
অবিরাম দীপ্তি পায় 
বিমুক্ত স্মৃতির কক্ষ, স্নেহের কিরণে 
সঞ্জীবনী প্রাণনুধা বরষি' জীবনে । 


৯৫ 


ফাব্য-দীপালি শ্রীমতীপ্রসন্নময়ী দেবী 


প্রতি পদার্পণে তব বসস্ত বিকাশ, 
ফুটে ফুল পরিমলে 
হিয়া-বন-ভূমিতলে 

তোমার সঙ্গীত ভর। স্বর-পরশনে 

ঘুমন্ত হৃদয়-তন্ত্রী বাজে কলম্বনে । 


মানস-বিহগ মম সে ক শুনিয়া 
চিন্তায় জাগিয়। উঠে, 
সে গীত লহরে ছুটে 
গায় প্রেম-মন্দাকিনী মাধুরী সঞ্চারে 
রঞ্জিত আশার মোহ খেলে চারিধারে। 


প্রাণের মিলন দেশে, কল্পনা-প্রবাহে 
ভাবের কোমল কায় 
নুখ-শিশু শোভাপায় 

হৃদয়ের হৃদয়েতে, শুধু দরশনে 

নৃতন জীবন শ্রোত বাড়ে প্রতিক্ষণে । 


প্রেমের কাহিনীময় প্রতি দরশন, 
সে দর্শন ইতিহালে 
অপূর্ব কবিত্ব ভাষে, 

অপাধিব সন্মিলন, গ্রীতি-সম্ভাষণে 

চিত্রিত বাসন! স্বর্গ দেখায় জীবনে 


৪৬ 


শ্রীমতীপ্রসন্নময়ী দেবী ৰ কাব্য-দীপালি 


প্লাবিত স্থখের সহ যাই হারাইয়। 
শুনি পদ-ধ্বনি তব 
দূরে বিকম্পিত সব 
আজিও নয়নে মম, হিয়ায় হিয়ায় 
মিলনের এক্যতান বরধিয়! যায়। 


ভুলে যাই বরষের আধার রজনী, 
শশী-শৃহ্য প্রতিষামে 
স্থ্য্যহীন দিন মানে 

ঝরিত যে অশ্রুনীর, তব দূরতায়, 

দরশনে মুগ্ধ হিয়া কিছু নাহি চায়! 


গৃহে এস জীবনের পাথিব ঈশ্বর, 

প্রাণ পুম্পে আমরণ 

পুজিব হে অনুম্ষণ, 
আঁবাহন করি, এস, হৃদয় মন্দিরে ; 
বিরাজে প্রেমের প্রাণ প্রতিচ্ছবি ঘিরে 


শ্রীমতীপ্রসন্ননয়ী দেবী 





৯৩ ৯৭ 





চোর 


আমি যে বেসেছি ভালে! আমারি কি দোষ ? 
প্রাণভর। প্রেম ল+য়ে 
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে 

তুমি কি চাহনি সখ মোর পরিতোষ ? 


আমি বাসিয়াছি ভালো এই দোঁষ মম, 
হানিয়া স্পেহের বাঁন 
তুমি কি দাওনি টান__ 

এ ক্ষুপ্র পরাণে,-সত্য বলে প্রিয়তম। 


আমি বাসিয়াছি ভালো দোষ এ আমার 
তুমি নবঘন রূপে 
ঢাল'নি কি চুপে চুপে 
পিয়াসী চাতকী-মুখে অমিয়া.আসার ? 


চা 


নগেন্দ্রবাল৷ সরম্বতী কাব্য-দীপালি 


ভালোবাসিয়াছি বলে দোষ দাও তাই, 
শুনাইয়া তত্বকথা 
চাহ' এ বুকের ব্যথা 
মুছেদিতে--ছি ছি সখা, লাজে মরে যাই ! 


আমি কি একাই ভালোবেসেছি কেবল 
আমিই কি শুধু হায়-_ 
আপন। ঢেলেছি পায় 

ঢাল'নি গোপনে ভূমি নয়নের জল ? 


আমিই সমাধি শুধু লভেছি কি পায়? 
একটি মৃতুর্ত তরে 
তুমি কি গো ন্সেহভরে 
নীরবে নিস্তব্ধ বসি ভাবনি আমায়? 


আমিই কি শুধু তোনা করেছি পাগল ? 
তুমি এ হৃদয়ে এসে 
মধুর-__বিধুর হেসে 

করোনি কি ক্ষুত্র প্রাণ উন্মত্ত বিভল ? 


তোমারে দেখিয়া! শুধু আমারি কি সুখ? 
নিকটে বসিলে তব 
তুমি কি ভোল'ন৷ ভব 
বহেন। অমিয়-আোত ভব তব বুক? 


৯৪৯ 


কাব্য-দীপালি নগেক্্রবাল। সরস্বতী 


আমিই কি চাহি শুধু দেখিতে তোমায় ! 
বল দেখি প্রাণময় ! 
চাহে নাকি ও হৃদয়, 

বিভলে হেরিতে তব প্রেম-প্রতিমায় ? 


তুমিও যা” কর সখ। আমি করি তাই-_ 
তবু ভালবাসি ঝলে 
দোষ দাও নান। ছলে, 

চোর হ'য়ে সাধু তুমি--বলিহারি যাই! 


নশেজ্বীল। স্রগ্গতা 








জীবন পথে 


দূরে ছিন্ু, প্রাণপণ সাধনার ফলে 
আনিলে নিকটে মোরে । কোন্‌ ইক্দ্রজালে 
দেখেছিলে দেবপ্রভ। মানবীর ভালে £-- 
ঢেলে দিলে, অযাচিত, এ চরণ তলে 
তোমার সব্বস্ব £ শীত উন্নত অচলে 
কঠিন তুষার ছিন্ু, ধরায় নামালে 
গলাইয়া। বিন্দু বিন্দুঃ দেখি শেষকালে 
শক্ত নহি, শুভ্র নহি, পরিণত জলে ; 

এ জলে তোমার তৃষ্ণা করে! পরিহার 
সমূলে সংহার করেো। মোর লাঁজ ভয়; 
অচেনা এদেশ, আমি লুকাইতে চাই 
তোমার হৃদয় গেহে। কি কহিব আর, 
দুটিলে এ ইনব্দ্রজাল, টুটিলে প্রণয় 

মোর তরে নাহি আর দ্লাড়াবার ঠাই । 


৯৩৯ 


কাব্য-দীপালি শ্রীমতীকামিনী রায় 


দুর হ'তে যবে মোরে ভালবাস! দিতে 
বলেছি সহত্বাঁর,_-করিন। প্রত্যয় 
প্রেমের স্থায়িত্বে আমি; কভু নাহি সয় 
নর ভাগ্যে এত সুধা । কাতরে মাগিতে 
নিত্য তুমি প্রেম মম, আমি শান্ত চিতে 
ফিরায়ে দিতাম তোমা । কিসেযেকিহয় 
কে বলিতে পারে কিন্ধু। কালে পায় ক্ষয় 
কঠিন পর্বত দেহ শিশিরে বৃষ্টিতে । 
তোমার প্রতিজ্ঞ ব্যর্থ করেছে আমার 
বিজ্ঞত। ও অভিজ্ঞত।। একদ। প্রভাতে 
ছুং্ব্-গীড়িত চিত্ত, কি বেদনা! ভরে 
উঠিলাম ; বাহিরিতে খুলি গৃহদ্বার, 
সন্মুখে দেখিন্ু তোম। ; হাত রাখি হাতে 
পুছিন্থ-_-এসেছ পুনঃ এ জনেরি তরে ? 


কহিলে--তোমারি তরে এসেছি আবার । 
যত ফিরাইয়া দাও, হয় দৃঢ়তর 

তত আঁকধণ তব। নিরাশার পর 
আবার জেগেছে আঁশ, ঠেলি অন্ধকার 
জাঁগে যথ। উষা নিত্য। দেখ চারিধার 
কি আলোক, কি সঙ্গীত ; দেখ কি স্থুন্দর 
জীবন তরঙ্গ রঙ্গ ! ছুঃম্ঘ-কাঁতর 

কে রহে দিবসে, ঢাকি অখি আপনার ? 
এই শুভ্র দিবালোকে চল ছু'জনায় 

খুঁজি জীবনের সিদ্ধি। বিশাল জগৎ, 
প্রেমের আনন্দ গীত, কর্ম কোলাহল 
স্থখের ছুঃখের শ্রোত কত বহি যায় 


১০২ 


শ্রীমতীকামিনী রায় কাব্যদীপালি 


পাশাপাশি। চল যাই ধরি প্রেমপথ 
ছজনে লভিয়া প্রাণে ছ'জনের বল। 


চে রা স 


কহিন্-_সার্থক হোক্‌ তোমার প্রণয় 
তুমি আপনারে দিয়। যদি সুখ পাও 
আমাঁতে যা আছে যদি তাই শুধু চাঁও 
তোমার অতৃপ্তি মোর অপুণ্য না হয় 
তবে আমি ত্যজিলাম ভবিষ্যের ভয়। 
বিশাল হৃদয় তব, যদি পারো তা*ও 
কর গে বিশালতর, তাহে স্থান "ও 
সব দোষে গুণে মোরে, হোক্‌ তব জয়। 
বছ ভার বহে নারী, বহু কষ্ট সহে। 
কেবল নিজের ভার ছুর্বহ তাহা, 

এ বোঝা নামায়ে লও | চল মোর আগে 
দেখাইয়া পথ মোর । যদি অশ্রু বহে, 
ঢাকে আখি, করস্পর্শে করিও সঞ্চার 
নব দৃষ্টি, দীপ স্পর্শে দীপ যথা জাগে । 


০ সঃ সী 


হ্রীমভীকামিনী রান 








বর্ষ-শেষে 


তোমার সে প্রেম হতে যেটুকু পেয়েছে ক্ষয় 
আজ আমি সেই টুকু চাই, 

জেনেছি তা” এ জনমে আর ফিরিবার নয়, 
আখি ভরি অশ্রু আসে তাই । 

যে দিন গোলাপ ফুটে, জে দিনের শোভা তাঁর 
সে দিনের সৌরভ অতুল, 

পরদিন নাহি থাকে, একথা। অজানা কার£? 
তবু মনে করেছিনু ভূল । 

মনে করেছিন্ু প্রিয়, অমর আত্মার_গীতি 
অক্ষয় মাধুর্যে ভরপুর, 

মৃত্যু-পরিবর্তশীল জড় জগতের রীতি 
তাহা হতে রহে বহুদূর | 

পুথিবীর শত কবি লক্ষ লক্ষ কবিতায় 
যে প্রেমের গুণ গায় কত, 

সে প্রেম শুকায়ে যায়, নাহি জানিতাম হায় 
বসন্তের ফুলটির মত। 


৯০৪ 


"ত্যাগ বকে 
শিল্পী--শ্রীচার্চন্ত্র রাঁয় 


“__ঘোঁমটা থসা”য বাতায়ন পেকে 
* নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে 
ছি'ড়ি মণিহার ফেলেছি তাঁহার 
পথের ধুলারি 'পরে |” 


রবীন্দ্রনাথ. 


১৪ 


হ্রীমতীকামিনী রায় , কাব্য-দীপালি 


বর্ষ শেষে বড় ছৃঃখে লতিয়াছি এই জ্ঞান, 
ঘুচিয়াছে অযথ! গরব, 

তাই, অবনত-সুখে সুছে ফেলে অভিমান, 
বসে আছি পদতলে তব। 

আজ যতটুকু পার ততটুকু দিও স্সেহ, 
ততটুকু আদর সোহাগ, 

এক দিন দিয়াছিলে সব ধন মন দেহ, 
সমস্ত প্রাণের অনুরাগ । 


শ্ীমতীকামিনী রায় 








ভেবনা অভাগ। মোরে 

ভেবনা জনম-ছুখী, 
আমার স্বুখের কথা 

শুন আজি বিধুমুখি ! 


চিরদিন পথে প/” 

ফিরিয়াছি শ্রান্ত দেহ, 
চাহেনি মুখের পানে 

নিকটে ডাকেনি কেহ। 


একেল। ফেলেছি অশ্রু 

মুছেছি সে আখি জল, 
রাখিতে তাপিত মাথ! 

মোলেনি কো তরুতল ; 


ঠাদেতে ছিল ন। সুধা 
উষাতে ছিল ন৷ হাসি, 
ছিল না ফুলেতে শেভ 
সঙ্গীতে অমিয় রাশি ! 


শ্রীমতীমানকুমারী বন কাব্য-দীপালি 
হৃদয়ে ছিলন৷ টান 
মরমে ছিল না আশা, 
ছিল না আমার তরে 
এক ফোটা ভালবাসা । 


দাড়াতে মিলেনি ঠাই 
কাদিতে মিলেনি বন 

মিলেনি ব্যথার ব্যথী 
ধরাতলে একজন ! 


অনাথ ভিখারী হেন 

ফিরিয়াছি দোরে দোরে, 
একটু আদরে কেহ 
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সেধে সেধে কাছে গেছি 

প্রাণ বিকাইব বলে, 
নিঠুর সংসার হায়! 

চরণে গিয়েছে দলে ! 


কি দারুণ সে আঘাত 

কিযে হদি চুরমার ! 
কি বেদনা--কি যাতনা ! 

নহে তা? তো। কহিবার ! 


এমনি অভাগা দেখি 
তুমি ত্রিদিবের বাল! 
সাধিয়া লঈলে কাছে 
লে মুছালে জ্বাল! 


কাব্য-দীপালি হবীমতীমানকুমারী বই 


সে শুভ মাহেন্দ্র যোগ 

জীবনে রয়েছে লেখা-_ 
মানসে দেবতা-পুজা 

স্বপনে স্বরগ-দেখ। ! 


শুকানো পরাণ মম 

ওই সেেহধারা পেয়ে, 
বরিষার হূর্ববাপম 

আবার উঠিল ছেয়ে ! 


তোমার মমতা দয়া 

তোমার সোহাগ প্রীতি 
এ বুকে নীরবে ছিল 

জাগায়ে অমিয় স্মৃতি ! 


অনম্ত অভাব মম 
মূহুর্তে পারয়া গেল, 
শূন্য বুকে, মৃত বুকে 
অমর জীবন এল ! 
ভরে গেল মায় ধরা, 
পুরে গেল প্রাণ মন, 
সে হ'তে হলেম আমি 
সংসারের একজন 
আজি যদি ঠাই মোর 


নাহি থাকে ধরাতলে, 
আমারে জগত যদি 
শত পদাঘাতে দলে; 


শ্রীমতীমানবুমীরী বন্ কাব্য-দীপালি 


স্খ সাধ সব আশ 
হয় যদি অবসান 
খাশানে মিশিয়া যায় 
সে পূরবী বীণা তান 
তবু; ও অমর গাথ। 
এ পরাণ জুড়ি রবে, 
তাতেই মরমে মম 
অমৃত তুফান ববে! 
জপিয়া তোমারি নাম 
আনান্দে সকলি সব, 
দেখেছি যে প্রেমময়ী 
তাই পুজি সখী হ'ব ! 
এ বুক ও পুতি গন্ধ 
উলিবে যতবার, 
ততই হইব আমি 
জগতের আপনার ! 
কেন ভাগ্যবান আমি 
কেন আমি চিরস্ুখী 
মে স্থখের ইতিহাস 
শুনিলে তো বিধুমুখি | 
শ্রীমতীমানকৃমারী বস 








দেবতা 


আমর! এ মাটির মানব, 
আমাদের ছাই মাটি আশা, 
সে দেবতা, স্বরগে নিবাস 
স্বরগীয় তার ভালবাসা! ! 


বোঝে না সে, উ্ণ-অশ্রুজলে 
একটি হৃদয় ভেঙে পড়ে, 
বোঝে না সে, একটু হতাঁশে 
একটি-সমস্ত প্রাণ মরে ! 


মানে না সে, মানবের স্মৃতি 
এ জনমে মুছিবার নয়, 
জানে না সে, মানবের শীতি 
চিরদিন অমর অক্ষয় 


৯৯৭ 


প্রীমতীমানকুমারী বন, কাব্য-দীপালি 


বোঝে না এ হু'দিনের দেশে 
মানব কেমনে আত্মহারা, 
জর মৃত্যু মাখ! ধরাতল 
তবু তায় কত স্থষ্টি ছাড়া ! 


তাই সে সাধিলে নাহি আসে 
কহে ন! স্সেহের ছুটে। কথা, 
মোছে নাক নয়নের জল, 
শুনাইয়ে আশার বারতা ! 


দিলনা! সে একদিন তরে 
এক ফৌটা আদর করিতে, 
কত চাঁহে নরের হদয় 
দেবতা সে পারে না বুঝিতে ! 


তার তরে ফুলমাল৷ গাখি, 
হায়, তা” যে নীরবে শুকায়, 
তাঁর তরে নিত্য ঘর বাঁধি . 
সে ঘর বাতাসে পড়ে যায় ! 


মোর। থাকি মাটির জগতে, 
সে লুকি' স্বরগ পুরে রয়-_ 
তাও বুঝি রহে সটকিতে, 
হেথার বাতাস পাছে বয়! 


১১১ 


কাব্য-দীপালি ওমতীমানকুমারী বনু 


সুখদ] শ্যামল! বরষায় 
তার কারে নাহি পড়ে মনে, 
শরতের সোনার সন্ধ্যায় 
সে কিছু ভাবে না নিরজনে ! 


থাক্‌ সে দেবত। হয়ে থাক্‌, 
তার স্থখে জনমের নুখ, 
দেবত। সে “দেবতা” হয়েছে 
ভাবিতে উথলে পোড়া বুক! 


তাবি নামে দগধ পরাণ 
আজিও রয়েছে পাপদেছে, 
আমি যে আজিও “মামি আছি 
সে তাহারি 'মশরীরী স্সেহে ! 


সই নাকি অমর-কিরণ 
ৃ আমারে মাখিয়া দিবে যবে, 
ভুলি শোক তাপ অভিমান 
আমারো দেবতব লাভ হবে! 
শ্রীমতীমানকুমারী বন্ধ 








তুমি থাক আকাজ্ষা' আমার ! 


তুমি থাক আকাজ্ষ। আমার ! 
শিশু যেন করে সাধ 
নিত্য সে সুন্দর চাদ 

মিটে নাক" বাসন! তাহার 
তুমি থাক তেমতি আমার 


তব লাগি উথলিয়। 

নিয়ত উঠুক হিয়া, 
চিরদিন শ্রাস্তি ক্লাস্তি হীন, 
চাহিনেক মিলন ছ'দিন ! 


আধ-ফোট। পদ্মফুল 

বৃস্তপরে ছুলু-ছুল্‌__ 
তরঙ্গের রঙ্গে অনিবার, 
তুমি থাক তেমতি আমার ! 


৯৫ ১৯৩ 


কাব্য-দীপালি গিরীন্রমোহিনী 


আমি তোম। ঘিরে ঘিরে 

বেড়াইব চির ঘুরে . 
মধুর গুপ্রনে ভরি দিব চারিধার 
তুমি থাক আকাজ্কা আমার ! 


-তুমি মোর হয়ো ন। পাবার, 
তাহে নিতি নবস্ুর 

উঠিবেন! স্মধুর 

বাজিবে না সারঙ. আমার 


বেড়ি বেড়ি বিবর্তন 

খোরে যথা গ্রহগণ 
ঘুরুক সহত্র সাধ তব চারিধার,- 
তুমি মোর হয়ে! না পাবার । 


তৃপ্তির সন্কীর্ণ কৃপে 
মিলনের কাষ্ঠ-যুপে 
কে পারে তোমারে ফেলে করিতে সংহার, 
এমন হাদয়হীন হৃদি আছে কার? 
তূমি মোর হ'য়ে! না পাবার ! 


১১৪ 


গিরীন্্রমোহিনী দাসী কাব্য-দীপালি 


সঙ্কীর্ণ তৃপ্তির মাঝে 
তোমার কি বাস সাজে? 
অতৃপ্তি অনস্ত-ভূমি রাজত্ব তোমার; 
দুরে থেকে প্রদানিব কর অনিবার ; -- 
তুমি থাক আকাজ্ষা আমার! 


গিরীন্্রমোহিনী দাসী 





১৪৫ 





অপবাদ 


তোমাতে আমাতে আছে কি মিলন 
জানিন। মূলে ! 

অথচ সকলে তুলে দেছে কথা, 

মৃছু মন্রি কহে লতা পাতা, 
ইঙ্গিতে ছলে ১ 

তোমাতে আমাতে আছে কি মিলন 
জানিন। মূলে ! 


গুঞ্জুরি” কেহ কহে কাণে কাণে, 
কুহরিয়া কেহ গাহে বনে বনে, 
তাই কভু আসে সংশয় মনে-_ 
_ আপনা ভুলে, 
তোমাতে আমাঁতে আছে কি মিলন 
জানিন৷ মূলে ! 


গিরীন্রমোহিনী দাসী কাব্য-দীপালি 


হেরিলে তোমার অপরূপ হাসি 

মোর দলগুলি ফুটে সে বিকাশি,_ 

দিকে দ্দিকে ছুটে সৌরভ রাশি 
সমীরে বুলে,_ 

তোমাতে আমাতে আছে কি মিলন 
জানিন। মূলে ! 


তোমার হাসিতে হাসিয়া আকুল 

হয় না কি বনে শত বন ফুল, 

শত বন বীথি, জাগে নাকি নিতি 

_-শত বিহঙ্গম গাহে না? 

জগং কি তোমা চাহে না! 

মুদিত নয়নে, তাই ভাবি মনে 
আপনা ভূলে” 

তোমাতে আমাতে ছিল কি মিলন, 
কখনো মূলে! 

গিরীন্্রমৌহিনী দাসী 





১১৭ 





পেয়েছি 


তোমারে আমি রেখেছি বুকে 
সুখের তরে নয়, 

তোমারে আমি পেয়েছি ছখে 
ছুখেরে করি জয়! 


আকাশ ছেপে তোমার প্রীতি 


বাতাস সম আসে 
শীতলি" মম চিত্ত নিতি 
বিচরে প্রাণ-বাসে ! 


আসে গো সুখ, হঃখ দি 

চাহিনে আমে তারে ; 
বিকাশে নব গ্রীতির কলি 

সুরভি মধ্য-ভারে। 


১১৮ 


অনঙ্গমোহিনী দেবী কাঁব্য-দীপালি 


এ দেহ প্রাণ, তোমার কাছে 
দিয়াছি সপে 
আমি, 
আমার গানে জড়ায়ে আছে 
তোমার সুর স্বামী! 


এপারে কভূ পাবনা আমি! 
ূ যেদিন মম সাঁঝে-_ 
ওপারে যাব, জীবন স্বামী! 

উদ্দিবে হৃদিমাঝে। 


দোহের গ্রীতি-অভিজ্ঞানে 
ী চিনিব দৌহে ত্রা, 
তৃপ্ত মোর! হইব, পানে 

অমুত চিত-ভর ! 


অনঙ্গমোহিনী দেবী 





১১৪ 





বর্গ বধূ 


যুত্িমতী নব প্রেম, সলাজ সুন্দরী: 
ষোড়শী কিশোরী বাল। উষার প্রতিমা, 
লুকায়িত গৃহকোণে ; বধূ-রূপ ধরি 
বঙ্গ-অন্তঃপুর মাঝে বদ্ধ মধুরিমা । 
ঘোমটায় আবরিত অনিন্দ্য আনন, 
অবনত আখিপাতা কমলের দল; 
বেড়ি মণিবন্ধ ছুটি-কনক-কঙ্কণ 
জাগাইছে অণুক্ষণ পতির মঙ্গল । 
রাঙ্গা-লজ্জা-বস্ত্রে ঢাক। চম্পকবরণ 
স্থগোল কোমল চারু পূর্ণ-তন্ুখানি, 
নিশবদ পদক্ষেপে করে বিচরণ ; 
শুনিতে পাঁয় না কেহ অধরের বাণী ! 
সেহ-বন্দী, চির-রুদ্ধ গৃহের মাঝারে; 
লক্ষ্মী লুকাইয়া যেন বরুণ-আগারে । 
বিনয়কুমারী বঙ্গ 


১৬ 





স্বর্গের-স্বপন 


হে সুন্দরি! সেই দিন বসন্থু প্রভাতে 
মন-প্রাণ-মন্ধ-কর। স্ুবাসিত রাতে 
ঝলদিলে আখি মোর পরশিলে মন ! 
অবাক অস্তর তোম) করিল বরণ !_ 
তাঁলো ক'রে দেখে নাই, করেনি জিজ্ঞাস। 
প্রেমাতুর প্রাণ, দিয়া সর্ব ভালবাসা, 
সেই দিন, সর্ধ কাজে চিত্ত আনমন!, 
করেছে করেছে শুধু তোমারি অর্চন1। 
আর সেই, সেই দিন বসন্ত বাতাস, 
আপন আবেগে পুর্ণ নিশীথ আকাশ, 
চন্দ্রালোকে আলোকিত সকল ভূবন, 
স্বপ্লালোকে আলোকিত আমার এ মন !_- 
অদ্ধ-নিমীলিত নেত্রে মনে হ'ল মোর 
ত্বর্গ-হতে নেমে এলে ! 


১২১ 


কাব্য-দীপালি চিত্তরঞ্ন দাশ 


জগতের ঘোর 
ঢাঁকিলে ব্বর্গের করে ! গরবী পরাণ 
করিল পুজার লাগি পুষ্প-অধ্ধ্য দান! 
সব মনে নাই, শুধু মনে আছে মোর, 
উজ্জল অধর তব অবাক বিভোর, 
চরণে পরশি যেন অজানিত দেশ !-- 
নূতন রাজ্যের মাঝে আশ্চধ্য অশেষ ! 
রহস্ত-মধুর হাসি! কৌতুকে অপার 
পরিপূর্ণ ছুই নেত্র! প্রতি পত্রে তার 
বিস্তারিত স্বর্গ-ছায়! স্বরগের পথ 
নিতান্তই স্বরগের ভানিনু সে মুখ ! 


তারপর গেছে দিবা, গেছে নিশ। কত'। 
গিয়াছে-ম্বপন প্রায় আশা শত শত-_ 
প্রভাতের মুক্ত বায়ু, শ্রান্ত রজনীর 

অলস অঞ্চল-গন্ধ সুরভি সমীর, 

এ মোর পরাণ 'পরে। সুখে হুঃখে শোকে, 
পরিয্নান ধরণীর মলিন আলোকে, 
সম্পূর্ণ আধারে কত, এ মোর জীবন 
কত দীর্ঘ দিবানিশি করেছে যাপন! 

হে মোর গ্রভাত-পুষ্প, হে অপরিচিতা ! 
হে আনার যৌবনের পূর্ণ-প্রক্ষটিত! 

হে মোর মানস-ন্র্গ, হে স্বপ্ন-চঞ্চলা, 

হে মোর চঞ্চল চিত্তে চির অচঞ্চল] ! 

হে আনন্দ নিখিলের ! হে শাস্ত রঙ্গিণি ! 
হে আমার যৌবনের স্বপন-সঙ্গিনী। 


১২ 


চিত্তরগ্রৰ দাশ কাব্য-্দীপালি 


হে আমার আপনার ! হে আমার পর ! 
হে আমার বাহিরের ! হে মোর অস্তর-- 
হে আমার--হে আমার চির-মন্মময় ! 
আজ পাইয়াছি তব সত্য পরিচয় ! 
আছিলে গোপনে মোর মন-অন্তঃপুরে 
আমারি বাসনা, মোর এ পঞ্জর জুড়ে ! 
যেমনি বাজান বাশি, সলাজ চরণে _ 
বাহিরিলে-্রান্ডাইলে-__ অপুর্ব ধরণে১,_- 
চরণে প্রস্ফুট পুষ্প, মস্তরকে গগন 1 
আমি অন্ধ দেখেছিনু ব্বর্গের স্বপন ! 


শী 
7) 
ঠো 


ণঞন দাশ 





1২ 
১১১ 


তুমি ও আমি 


আমার এ প্রেম মোর চিত্ত হ'তে এসে, 
তোমারি লাবণ্য মাঝে নিত্য খেল করে, 
কৌতৃহল-দীপ্ত আখি, সুখশ্রান্তি শেষে, 
আবার তোমারি বক্ষে ঘুমাইয়। পড়ে ! 
আমার আকাজক্ষা সখি ! পতঙ্গের মত 
দিবসে নিশীথে শুধু দ্ধ হতে চায়, 
ঢলিয়। পড়িছে তব সববাঙ্গে সতত, 
অতৃপ্তের তৃপ্তি লাগি উন্মর্তের প্রায় ! 
আমার এ মন সখি ! মুগ্ধ কবি সম, 
সর্ধদ। করিছে শত সঙ্গীত রচনা, 
গাখি গাখি সুখ ছঃখ পুষ্প অনুপম): 
আপনি চরণে তব ঢালিছে আপনা ! 
তুমি আমি কাছে শুবু দূরে দূরে থাকি, 
ছজনার মাঝে এক দীপ জ্বেলে রাখি ! 
চিত্তরঞ্জন দাশ 


১৪ 





একি 


তাই 


বিকাশ 


ওহে সুন্দর মম অস্তরে 
একি উচ্ছাস নব, 

আকুল পুলক হিল্লোল প্রিয় 
নব সঙ্গীত রব! 


আজি মধুময় ধরা শোভা সৌরভে ভরা 
নিভৃত আমার কু কুটারে 
আজি কি মহোৎসব ! 


বিকশিত আজি নব গৌরবে 
হৃদয় কমল মম, 

উচ্ছসি যেন উঠিছে প্রাণের 
লাবণ্য নিরুপম ৷ 


নবীন ভাবনা! কত ফুটে উঠে অবিরত 
চেয়ে আছে তব প্রেমালোক তরে 
্ুর্য্যমুখীর সম।. 


১২৫ 


কাব্য-দীপালি রমণীমোহন ঘোঁষ 
কতদিন হায় জেগেছে! রজনী 
কতন। বিষাদভরে, 
তবু পারনি বুঝিতে মোরে কতশত 
ব্যগ্র প্রশ্ন করে? ! 


তুমি 


আজি 


কত নব ভালবাসা আবেগ পুর্ণ ভাষ৷ 
লজ্জা কাতর! বালিকার কাছে 
বিফলে গিয়াছে মরে । 


আজি ফেলে দিব তুচ্ছ জীর্ণ 


হীন লাজ আচরণ, 
এস, হৃদয়েশ, হৃদি মন্দিরে 


হৃদি-মন্থন ধন ! 


গোপন মরম মম দেখ অস্তরতম ! 
দেখ, কোন্‌ পদে সপিয়াছি আমি 
তরুণ জীবন মন ! 


মৌন মুঢ় সে বালিক। চিত্তে 
দেখ, কি মত্ত আশা! 


মিটাতে চাহে সে প্রেমতৃষ! তব 
ঢালি চির ভালবাস! ! 


চাহেসে পরাণ খুলে কহিতে শ্রবণ মূলে 
যুগে যুগে যত প্রণয়িনীগণ 
কহিয়াছে প্রেমভাঁষা ! 


১৭০১ 


রমণীমোহন ঘোষ কাব্য-দীপ।লি 


ওহে বাঞ্ছিত! দেখ, আজি মোর 
একি ব্যাকুলত' নব ! 
চাহে ক্ষুত্র হৃদয় পুরাইতে তব 


আশা আকাঙ্খা সব ! 


রেখেছি বক্ষ ভরে সাম্তবনা তব তরে, 
ওগে অতৃপ্ত আছে এ হৃদয়ে 
সর্ব তৃপ্তি তব। 
_-বমণীমৌহন ঘোষ 





৯২৭ 





সন্ধ্যা 


যে গান গাহিয়া গেল পাখী, সে গান কি তব আবাহন, 
অথব! সে বিরাম সঙ্গীত, দিবসের মর্ম্োচ্ছণস-গাথ! ? 
তোমীরি কি মুখ চেয়ে চেয়ে, ফুল ওই ত্যজিল জীবন ; 
অথব৷ সে নারিল হিতে, ভ্রমরের বিরহের ব্যথা ? 
অলির পাখার ছয়ে বসি” সমীর গাহিতেছিল গান; 
তোমারে পাইয়া বুঝি এবে, নাচিয়৷ বেড়ায় চালিপাশ ? 
অথবা সে নেহারি' নিকুঞ্জে, কুস্থমের দেহ অবসান, 
ছিন্নদল বুকেতে লইয়া, ফেলিতেছে আকুল নিশ্বাস ! 
মুরছিয়। পড়িল নলিনী, কেঁপে ওই উঠিল সরসী, 
তোমারে হেরিয়া বুঝি রবি, চলে গেল রক্তিম নয়ন ? 
এলায়ে পড়েছে তব কেশ, উড়ায়ে' চলেছে। তমোরা শি, 
তপনে পিছনে রাখি বুঝি, যাবে ব'লে ত্বরিত গমন ? 
তুমি কি গো পুরব তোরণে রাখি শুভ কণক কলসি 
কুমার অরুণে কোলে লয়ে, উষ্ণ হ'য়ে ছড়াবে কিরণ? 


- রূপময় লাহ। 


_বর্ষামঙ্গল _ 
শিল্ী-্রীপুর্ণচন্ত্র চক্রবন্ী 


“--কোঁথা তোঝ অধি তরুণী পথিক-ললন৷ 


জনপদ বধূ তড়িংচকিত নয়না । 
মালতীমালিনী কোথ! প্রিয় পরিচারিকা 
কোথা তোরা অভিসারিকা-!” 


-_ রবীন্দ্রনাথ 





নিক্ষল 


চাহিন! তোমার অশাক চাহিনা, 
চাহিন! বকুল-মাঁলা, ' 

চাহিন। মধুপ-মধু-বন্ৃত 
কুস্থম-কুর্ত-শাল।? 


চাহিন। মালতী-বল্লী-বিতানে 
পত্রের শেজ পাতা, 

পিক-রবাকুল ফাগুন যামিনী। 
জ্যোস্সা-মদির-মাতা! 


একবার শুধু দেখিবার আশে 
পথে শত আনাগোনা, 
চাহিনাক অর কাণ পেতে তার 
নৃপুরের ধ্বনি শোনা; 


১৭ ১২৯ 


কাঁবা-দীপাগসি ভগদিজ রায় 


চাহিনাক আর চক্ষে আশার, 
ইন্দ্রধন্থুর আকা)-- 

শেষ হয়ে যাক্‌ বক্ষ-আড়ালে 
বেদন। ঢালিয়! রাখ। 


হে নব বর, রুত্র-পরশ 

এবার দাওগে ঢালি, 
বেণুবীণ! সব করিয়! নীরব, 

তোল কালাগ্নি জালি 


মুগ্ধ মনের মোহ করিবার 
বিফল মন্ত্র যত 
ভীর্ণ দীর্ণ চূর্ণ হউক 


ভান্মতে গরিণ হত 


গগনের নীল নিছিয়। মুছিয়া 
দাও গো আনল জালি 
কাল-বৈশাখী করুক নৃত্য 
বাজায়ে বস্ত-তালি। 


চঞ্চল তাঁর চরণ আঘাতে-- 
টুটিয়া হউক লয়, 

সারা জীবনের বক্ষে লুকান 
নিক্ষল সঞ্চয়। 


জগদিন্দ্র রায় কাব্য-দীপালি 


বরষে বরষে ত আশা, আর 
দ্ুরাশ। নিরাশ! যত-_- 
বজ্জ-আঘাতে হউক দীর্ণ 
দগ্ধ ভন্ম হত। 


সাধের কুঙ্গায় ভাঙ্গিল এবার, 
বিহঙ্গ পাক্‌ ছুটি, 

কালের বন্দে মিলাক তাহার 
আর্ক রোদন লুটি ! 


১ণদিজ্নাণ বাধ 








পদ প্রক্ষালন 


বেদন। যত পেয়েছি ওগো; 

রয়েছে বুকে গাথাঠ 
নীরবে তার সকল গুল 

নিয়েছি পেতে মাথা ; 
বুকের যত শোনিত-ধারা, 

নয়ন-পথে ঝরে_- 
কলস ভরে? রেখেছি সব 

সাজায়ে তব তরে। 
পাখালি পদ, হিয়ার পরে 

বস হে বধু মোর, 
তোমার পদ-পরশ যাচি 

করিয়া করযোড় ; 
ভাবিগে বধু, হুখের ঘায়ে 

কঠিন মোর হিয়া, 
বাজে বা ব্য! তাহার পরে 

কোমল পদ দিয়? ! 


জগদিজ্্নাথ রায় 





গীতলক্ষ্মী 


প্রেম, তুমি জন্মে জন্মে সঙ্গ নিলে মোর 
সন্্রীভের বেশে, 

জন্মান্তর-স্মৃতি তাই ফুটিছে বাশীতে 
নিমেষে নিমেষে । 


তুমিও ছাড়াণ মোরে, আমিও ছাড়িনি, 
প্রেমেরি এ ধার! । 
ভুজনে বেড়াই নেচে ছঃখের জগতে 


আদ মাতোয়ারা । 


তরঙ্গিত ধ্বনি-সিন্ধু তোলে তল হতে 
রমার মুরতি ; 

বেজে উঠে ভাব রাজ্যে দেউলে দেউলে 
মঙ্গল আরতি ; 


তুমি আর আমি করি কিযে সুধা পান, 
কেহ নাহি জানে; 

আশে-পাশে এ সংসারে ধু ধু চিতা জ্বলে 
ভাবের শ্বাশানে ! 


১৩০১ 


কাব্য দীপালি শরীপ্রমথনাথ রাঁয়চৌবুরী 


স্থজন-প্রত্যুষে বিশ্ব কেবলি আধারে 
করিত কি বাস? 

বাশী নাই, হাসি নাই, ছিল বক্ষে ধরি 
চির সর্বনাশ ? 


কবে তুমি গ্রীতি-লক্ষমী, এলে পুম্পরথে 
আলোকি ভূতল; 
হাসিল উদ্ভিদ-রাজ্য ! ভাসিল সরিতে 


শত শতদল ; 
ভূঙ্গ-বধু গুঞ্জরিয়! ভূ বধূ পদে 
সঁপিল পরাণ ; 
স্তব বাধি কোকিলারে উতল। কোকিল 
করিল আহ্বান : 


ছেয়ে গেল ছন্দ-গীত দেখিতে দেখিতে 
বিশ্ব-চরাচরে ; 

জাগি ছন্দহীন কবি অনাদৃত বাঁশী 
তুলি নিল করে। 


সেই মহোৎসবে মাতি সগ্যসিক্ত প্রাণে 
তরুণ উচ্ছাসে 

শূন্য মন্দিরের দ্বার তুর্ণ মুক্ত করি 
ছিন্থু কার আশে! 


সে যে তুমি, হে জাগ্রত প্রণয় দেবতা, 
এলে মোর ঘরে 

বিকাশি এ হ্ৃদিপদ্ম তব সুকুমার 
পাদপদ্মভরে ! 


'্ত্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী কাব্য দীপালি 


সাধকের স্ুৃধা-ন্বপ্নে জন্ম নিল! বুঝি 
'গ্লীতির আধার ; 

করুণ। কোমল আঁখি, ওষ্ঠে সদা-হাসি, 
কে গীতিধার ! 


কবে জেনেছিলে মোর অজ্ঞাত-বেদন৷ 
তব লাগি, প্রিয়। ! 

তাই মধু-মৃত্তি ধরি পশিলে সেদিন 
পূর্ণ করি হিয়!। 


প্রথম মিলন-মোহে ছিন্ু যবে দৌহে 
মৌন, মুগ্ধ, মক, 

ছিল কাছে কৌতৃহলী অদশ্ঠ প্রকৃতি 
বুৰি জাগরুক! 


সে লিখিল বসি বসি মোদের কাহিনী 
সহত্র রূপকে, 

বনে বনে ফুলে ফুলে গগনে গগনে 
মেঘের স্তবকে । 


রচিন্্ আমার ছন্দে সে মধু মিলন, 
মনে পড়ে বালা ? 

সঙ্গীতের পুরস্কার দিলে শেষে গলে 
তব কণঠমালা ! 


চক্ষু ভরি এল নেশা, কণ্ঠ ভরি তৃষা, 
বক্ষ ভরি তাপ; 

বাশরীর রন্ধে, রন্ধষে, ভরিয়া উঠিল 
প্রেমের প্রলাপ ! 


্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী 





তাজ 


প্রথম প্রণয় সম শুভ্রশির অভ্রে তুলি আজ 

মন্মের মন্মর! এই তাজ? 
না, এ কোন বিরহী দেওয়ান।-_ 
রাখিবারে প্রেমের নিশান। 
খুলে খুলে" বুকের পাঁজর, 
জমাইয়। অশ্রুর সাগর 

মন্শরের ইন্দ্রজাল করেছে নিশ্মীণ ? 
বার বার স্তব্ধতারে চিরে 
দেহহীন লেহ কাদে কিরে 

হো. হো, মের! জান্‌, মেরা জান্‌। 


রূপসী বিধব। যেন ব্যর্থ রূপে বুথা পায় লাজ 
তুমি কিগো তারই ছবি, তাজ? 
গম্থুজে গন্থুজে ছায়া-পরী 
শুয়ে আছে মায়। বূপ ধরি; 
মহলে মহলে ঘুরি ঘুরি 
খোঁজে কারে বিরহিণী হুরী ? 


২৩৩৬ 


্ীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী , কাঁব্য-দীপালি 


বিপত্বিক পারাবত গায় তার গান! 
নিখিলের প্রিয়াহীন প্রিয় 
শ্বাসে-'পিয়ে বিষাক্ত অমিয়-- 
হে! হো! মেরা জান্‌, মেরা জান্‌! 


দেখি, দেখি, ফিরে ফিরে দেখি তোরে তাজ! 
স্মৃতি রাজ্যে রাজ অধিরাজ ! 
পাথর ন। কাতর কাহিনী ? 
হেথা বুঝি রাধ। বিরহিণী 
কালে। ব'লে কালিন্দীর গায় 
গৌর তন্থু মিশাইতে- হায়, 
পাথার শুকাষে হ'লে যাছুর পাষাণ! 
না, এখানে উন্মাদ ফরহাঁদ্‌ 
করিতেছে মৌন আর্তনাদ !__- 
হো হে।, মেরা জান্‌ মের। জান্‌! 


রৌদ্র মাথে শ্মশান বিভূতি, জ্যোতস। দেয় 
বাসরের সাজ 
হে শোকের চারু কারু কাজ! 
পাষাণের যতুগৃহখানি 
জালাইয়া যায় উষারাণী 
ভাঙ্গি ভাঙ্গি সোনার সবিতা 
সন্ধ্যাবর্ণে গড়ে স্বর্ণ-সীতা, 
প্রিয়ার প্রতিভূ রাখে প্রণয়ের মান ! 
বুকে নিতে মায়ার সে হেম 
বাহু পাতি ডাকে দীর্ণ প্রেম !_ 
হে! হে। মেরা জান্‌, মেরা জান্‌ ! 


১৮ ১৩৭ 


কাব্য-দীপালি ্রীপ্রমধনাথ রায়চৌধুরী 


অন্ধ-গ্রীতি পদ্মগন্ধ প্রতি শিল। মাঝ-_ 

ধবলের স্বপ্ন তুমি তাজ! 
অরসিকে করিছ রসিক, 
অপ্রেমিকে করিছ প্রেমিক, 
বর্ধর ফিরিছে হ'য়ে গুণী 
মুনি হয়ে ফিরে যায় খুনী, 

কি মধুর, কি বিধুর, বধূর আহ্বান ! 
ছবি না, এ কবির নন্দন 2 
নেশা, না, এ কবির ক্রন্দন? 

হো। হো, মেরা জান্‌, মেরা জান্‌ ! 


একেলার পৃজী-মঠ সর্ব্বঘটে করিছে বিরাজ ! 
প্রেমের বিজয়-ধ্বজ! তাজ, 
নির্মাইল অপূর্ব প্রণয়ী 
অভিজ্ঞান সর্বকাল জয়ী! 
ধ্ব:স হোক্‌ সুন্দর কবর, 
চূর্ণ হোক্‌ মন্ার বাসর, 
প্রিরারে জিয়ালো তার হিয়ার রসান ! 
তবু কাদে কায়া, না ও ছায়। 
বিশ্বময় হারাইয়া জায়া 1 
হে! হে। মের! জান, মেরা জান ! 


প্ীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী। 








শক্তি-সঞ্চার 


তব, চরণ-নিয্নে, উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা ; 
উদ্ধে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত-নভো-নীলাঞ্চলা, 
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশ] ৷ 
দুরে হের চক্্-কিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা, 
বৃত্য-পুলক-গীতি-মুখর-কলুষ-হর-তরঙ্গা ; 
ধায় মত্ত-হরষে সাগরপদ-পরশে, 
কুলে কূলে করি পরিবেষণ মঙ্গলময় বরষা । 
ফিরে দাশ দিশি মলয় মন্দ, কুস্ুম-গন্ধ বহিয়া, 
আধ্য-গরিমা-কীত্তি-কাহিনী মুগ্ধ জগতে কহিয়া, 
হাঁসিছে দিগ্বালিক1, কণ্ঠে বিজয়-মালিকা, 
নবজীবন-পুষ্পবৃষ্টি করিছে পুণ্য-হরষা । 
ওই হের, ন্সিগ্ধ সবিতা উদিছে পুর্ব-গগনে, 
কাস্তোজ্জল কিরণ বিতরি” ডাকিছে স্থপ্তি-মসলেও 
নিদ্রালস-নয়নে, এখনো রবে কি শয়নে ? 
জাগাও বিশ্ব, পুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা! 
প্রীরজনীকাস্ত সেন 


১৩০ 





নির্ভর 


তুমি, নিশ্মল কর, মঙ্গল-করে 
মলিন মর্শ মুছায়ে ; 
তব, পুণ্যকিরণ দিয়ে যাক্‌, মোর 
মোহ-কালিম। ঘুচায়ে 


লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বামন! 
ছুটিছে গভীর আধারে, 
জানিনা কখন-ডুবে যাবে কোন্‌ 
অকুল-গরল-পাথারে ! 


প্রভু, বিশ্ব-বিপদ-হস্তা, 
তুমি, দাড়াও রুধিয়া পন্থা, 
তব, শ্রীচরণ-তলে নিয়ে এস, মোর 
মত্ত-বাসন। গুছায়ে । 
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রঞনীকান্ত মেন কাব্য-দীপালি 


আছ, অনল-অনিলে, চিরনভোনীলে, 
ভূধর-সলিলে, গহনে, 
আছ, বিটপি-লতায়, জলদের গায়, 
শশী-তারকায়, তপনে, 


আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া, 
বসে, আধারে মরিগে। কাদিয়া ; 
আমি, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, 
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে | 


এজনীকাস্ত সেন 





১৪১ 





বিশ্বাস 


কেন বঞ্চিত হব চরণে ? 
আমি, কত আশ! ক'রে বসে আছি, 


পাব জীবনে, না হয় মরণে ! 
আহা, তাই যদি নাহি হবে গো, 
পাতকি-তারণ-তরীতে, তাপিত 
আতুরে তুলে? না লবে গো; 
হয়ে, পথের ধুলায় অন্ধ, 
এসে, দেখিব কি খেয়। বন্ধ ? 
তবে, পারে বসে, পার কর” বলে, পাপী 
কেন ডাকে দান-শরাণে ? 
আমি শুনেছি, হে তৃষাঁহারি ! 
তুমি, এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত, 
তৃষিত ষে চাহে বারি; 
তুমি, আপনা হইতে হও আপনার, 
যার কেহ নাই, তুমি আছ তার; 
একি. সব মিছে কথা ? ভাবিতে যে ব্যথ! 
বড় বাজে, প্রভু, মরমে ! 
রজনীকান্ত সেন 


১৪২ 


আবাহুন 





অমনি এস গে! তুমি হৃদয় নন্দনে 

ধিগলিত নীলাম্বরে? স্নানার্জ বস্নে। 

নাহি কোন লাজ হেথা, নাহি কোন ভয়, 

এ আমার অন্তরের নিভৃত নিলয় ! 

তথা তুমি রাণী শুধু নিজ মহিমায়, 

নহ কেহ" বাহিরের বসন তৃষায়। 

বাহুপাশে বাধা রবে কনক বন্ধনে 

ছ"টি প্রাণ ছু'জনার ঘন আলিঙ্গনে । 

বৃহিয়া আসিবে ওই বক্ষতল হ'তে 

আতপ্ত যৌবন তব তপ্ত ত্বর্ণ শতরোতে 

এই বক্ষ মাঝে, এই হাদয়ের পরে, 

উদছছসি” উঠিবে হিয়া নবরাগ ভরে। 

এস তবে, অয়ি প্রিয়ে, অয অবন্ধনে, 

লাজ ভয় ত্যজ আসি' মনন নিকেতনে। 
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 








হে মোর সঙ্গীত, তোর পতঙ্গের প্রাণ 

এক বসন্তেই শুধু হ'ল অবসান। 

এক বেলা নৃত্য শুধু এক বেল! গান; 
ছড়ায়ে র্ভীন পাখা কুস্থমে শয়ান। 
একটুকু স্বর্ণরেণু, পুষ্পপরিমল, 

একটুকু রবিকর, শিশিরের জল; 

কিছুক্ষণ খেলাধুলা মুগ্ধ অভিনয়, 
তারপরে দ্িনশেষ_-আর বেশী নয়। 

রে স্বশ্পায়ু, তাহে তোর কোনে! খেদ নাই, 
যে পারে অমর হ'তে হোক না সে; ভাই, 
বৃদ্ধ যশ, উচ্চাসনে বসি' তার পাশে 
চিরকাল বেঁচে থাক, মহ! লাঞথন! সে ! 
তাঁর চেয়ে ঢের ভাল, ছড়াইয়া পাখ।! 
খেল! শেষে কুম্ুমের বক্ষে মরে থাকা । 


বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 








তল 


আমারি এ ভুল, বন্ধু, আমারি এ ভূল +-- 


সে ঘে ছিল বরষার কুটজ কুন্ুমহার, 
শধতে সোনার ক্ষেতে শেফালির ছুল; 
হেমস্তে কুন্দের হাস বসন্তে বেলার বাস 


নিদাঘে অপরাজিতা এলাযিত চুল 7 
আমারি এ ভুল, বন্ধু, আমারি এ ভূল! 


আমারি এ তুল, বন্ধু, বলি শতবার” 


সর্বস্ব ফেলিয়। পাছে সে যবে আমিত কাছে 
গললগ্লীকৃতবাসে করি নমস্কার, 

ছুই করে কৃতাঞ্জলি, . প্রেম ভিক্ষা দেহ" বলি 
দাড়াইত মুর্তি যেন দীন দীনতার, 

ভাবিতাম মনে মনে আমি ধনী যেই ধনে 
সে যে পুর্ণ সফলত। কম-কামনার, 

শত স্ষমার খনি সে যে কোহিনুর মণি 
সোহাগে ধরিবে শিরে রাণী অলঙ্কার ; 

একি বিড়ম্বন। হায়! ভিখারিণী তারে চায় ! 


এমনি নিলাজ বটে আশ। ছরাশার ! 
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কাব্য-দীপালি নিত্যকৃঞ্ণ বসু 


আমারি এ ভুল, বন্ধু, বুঝেছি এখন,-- 


কে জানিত সেই দিন, দীন হ'তে আমি দীন 
বুকে পোরা সর্ধনাশী হোম হুতাশন ; 

চির নিশি দ্িনমান শিখা যার লেলিহান 
রস রক্ত মাংস মেদ করে বিদাহন ; 

কে জানিত অবশেষে ক্ষুধার্ত কাঙাল বেশে 
সর্ববশূন্য অকিঞ্চন অনাথ মতন, 

দীর্ণ শত বজ্বাঘাতে, এ হাদয় লয়ে হাতে 


ধরার ছুয়ারে হবে করিতে ক্রন্দন ; 
আমারি এ ভুল, বন্ধু, বুঝেছি এখন ! 


আমারি এ তুল, বন্ধু, লইন্ু মানিয়া : 


কেমনে জানিব হায় পরিহরি অলকায় 
মায়াবলে মানবীর মূরতি ধরিয়া; 

দীনা ভিখারিণী বেশে, ধরার কুটারে এসে 
অলকার লক্ষ্মী মোরে যাবে যে ছলিয়। ; 

কেমনে জানিব তবে -.. সেই যাচনার রবে 
চিরসুখ বরদান ছিল লুকাইয়া ; 

স্বর্গের সম্পদে তাই উপেক্ষা করেছি ভাই 


ভেঙেছি মঙ্গলঘট চরণে ঠেলিয়া,__ 
আমারি এ ভূল, বন্ধু, লইন্থ মানিয়। ! 


আমারি এ ভূল, বন্ধ, বলি আর বার +-- 


সব গর্বব অভিমান চূর্ণ আজি শতখান 
শৃন্য ঘরে রিক্ত আত্ম! করে হাহাকার ; 


হু কু হু অবাধ বায়ু বহে অনিবার ; 
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চিত্যকৃষ্ণ বনু কাব্য-দীপালি 


বাস-গৃহে করি থাঁন। পিশাচে দিতেছে হান। 
অদৃষ্টের অট্রহাসে কাপে চারিধার ; 
ঢাকিয়। শবদ সব সদ! “দেহি দেহি *রন 


উচ্চকণ্ঠে আর্তনাদ চির বুভুক্ষার,_ 
আমারি এ ভূল, বন্ধু বলি শতবার ।__ 


আমারি এ ভুল, বন্ধু, বুঝিনু এখন, 


ছি'ড়িয়া কনকপট ভাঁডিয়। মঙ্গলঘট 
করিতেছি কাষ্ঠ লোষ্ট্রে দেবতা পুজন ; 

দারুণ অবজ্ঞা ভরে দূর করি কমলারে 
কামরূপা কুহকীর চরণ বন্দন ! 

সে ছিল শঙ্কিত গতি হরিণী বেপথুমতী 
এ ষে প্রলয়ের বহ্ধি বাড়বা ভীষণ, 

সে ছিল জগত-ধাত্রী, ব্বর্ণীত। সুখদাত্রী, 


এ যে শুষ্ক সুর্পনখা সর্ব অলক্ষণ, 
আমারি এ তুল, বন্ধু, বুঝিন্থ এখন ! 


আমারি এ ভুল, বন্ধু, আমারি এ ভূল, 


কেন না শুনিন্ু কানে সে বচন কীণা-গানে ? 
সেই প্রেম-মন্দাকিনী কুলুংকুদু-কুল ? 

কেন ন দেখিন্ু হায়, সে আনন স্ুষমায়? 
ধরাতলে কোথা আছে তার সমতুল ? 

জীবন-মস্থন-সাঁর মোহিনী সে অমরার 
সকল সুখের উৎস প্রণয়ের মূল ! 

তাই ভাবি--প্রাণ দিলে প্রাণের সব্বস্য দিলে 


আর কি মেলেন! সেই ত্রিদিবের ফুল ? - 
আমারি এ ভূল, বন্ধু, আমারি এ ভূল । 
নিতাকৃষ? বহু 


১৪ 





প্রেম-লিপি 


বৈশাখী প্রভাতে যবে কুহুরিত কুহুরবে 
ভরিবে চম্পক বাসে বসন্তের বাসর ভবন, 

লবঙ্গ কলিকা স্রাণে লালস বিবশ প্রাণে 
সহকার-কুর্জে পশি শিহরিবে মৃছ সমীরণ, 

ভাবি কার চন্দ্রানন . কাদিবে কবির মন 


অজ্ঞাতে নয়ন-জলে ভাসিবে নয়ন,-- 
হে সুন্দর, আসিও তখন 


আষাট়ে নিশীথ কালে সজল জলদ জালে 
হয় যবে মুকুযুহ্ু দলমল দামিনী ফুরণ, 
বিজন শয়ন 'পরে একু। শুয়ে শুহ্য ঘরে 
মরমে উচ্ছ'সি উঠে মরমের গভীর বেদন, 
তিমিরে মগন সব অশ্রান্ত ঝিল্লীর রব 
চারিপাশে ঝম ঝম বৃষ্টি বরিষণ ;-- 
হে সুন্দর আসিও তখন | 


১৪৮ 


নিত্যকৃষ্ণ বন্ধ কাব্য-দীপালি 


আশ্বিনে আকাশ-গায় পরিপূর্ণ পূর্ণিমায় 
শরতের শুভ্রশশী শুভ্র হাসি বিকাশে যখন; 
সরসে কহুলার-বনে নগ্ন শোভা নিকেতনে 
তরল লহরী সনে খেলা করে তরল কিরণ, 
সুদূরে স্বপন প্রায় চকোর ডাকিয়া যায়; 
কেঁপে উঠে প্রকৃতির অস্ফুট যৌবন,__ 
হে সুন্দর, আসিও তখন ! 


'হায়ণে হেমন্ত রাণী সোহাগে বুকেতে টানি 
রাশি রাশি ব্রীহিযব-_ গুচ্ছ গুচ্ছ অপূর্ব শোভন, 

যতদূর দৃষ্টি চলে দেখেন স্বুকুতৃহলে 
শস্তের লহর-লীলা, পকুশীর্ষে কষিত কাঞ্চন, 

হেরি সে মূরতি ধীর কৃষি-বধূ মুছে নীর 


সভয়ে অঞ্চলখানি করিয়া ধারণ, 
হে সুন্দর, আমিও তখন ! 


পিষে প্রথম যবে ৷ গোলাপ-কুমারী সবে 
সরমে রাঙ্গিয়। উঠে অরুণের লভিয়। চুম্বন, 
শুভ্র হিয়! শুভ্রবাস কুন্দমুখে ফুটে হাস 
ধরিত্রী কষিয়! লয় নিজ কাধে কুহেলি-বসন, 
সন্ধ্যা না হইতে সুখে বাঞ্ছিতেরে লয়ে বুকে 
সাধ যায় সুপ্ত কক্ষে করিতে শয়ন, 
হে নুন্দর, আসিও তখন ! 


১৪৯ 


কাব্য-দীপালি নিত্যকৃষ্ণ বহু 


ফাল্তনে বনুধ। রাণী প্রথম যৌবন মানি 
প্রথম মুকুল ছটি রাখে কোথা করিয়া গোপন, : 
বিহ্বল সৌরভ তার ছায় ক্রমে চারি ধার 
বসে থাকে উদাসিনী আপনাতে আপনি মগন ; 
উন্মুক্ত অলকরাশ শিথিল বুকের বাস 
টানিয়া লইতে বুকে হয়ন। স্মরণ-_- 
হে সুন্দর আসিও তখন ! 


এরূপে জীবনে যবে প্রমোদ প্রফুল্ল রবে- 
বীণার বঙ্কারে হবে ঞতিধ্বনি-ধ্বনিত ভূবন ; 
প্রকৃতির স্সেহহাস পরিস্ফুট কলভাষ 
জাগাইবে মন্মাঝে তৃপ্তিহীন অনস্ত স্বপন, 
সহত্র বাধনে বাঁধ! সহত্র সাধনে সাধা 
পিরীতের সরোবরে অমিয় মন্থন, 
হে সুন্দর, আসিও-তখন ! 


অন্তিমে মৃত্তিকা”পরে শ্রান্ত ক্লাস্ত কলেবরে 
মরমের স্তরে স্তরে পরিতাপ বিধিবে যখন; 
কত দুঃখ কত ক্লেশ কিছুরি হবেনা শেষ 
দহিবে সৌন্দর্ধ্য-তৃষ! অন্তদাহী ক্ষুলিঙ্গ মতন » 
বারেক বিষুক্ত প্রাণে চাহিয়া বিশ্বের পানে 
ধীরে ধীরে যবে কবি মুদিবে নয়ন, 
হে সুন্দর আফ্িও তখন ! 


নিত্যকৃষ্ণ বহু 


১৫৭ 





সেই ফুল 


কুবে যে স্বপনেতে আধভাঙ্গা ঘুমঘোরে, 
বতনে কে দিয়েছিল একটি কুসুম মোরে, 
ফুটন্ত লাবণ্য-মাখা সেই পারিজাত ফুলে 
ভ্রমেতে ঘুমের ঘোরে রেখেছিন্ু হৃদে তুলে । 
প্রভাতে ভাঙ্গিল ঘুম বিহগ-কৃজনে হায়, 
দেখিলাম শুন্য হৃদি ভূমে গড়াগড়ি যায় ! 
কতদিন গেছে আজ সে মাধুরী সেই ফুলে, 
আজিও হৃদয়ে মাখা, আজিও যাইনি ভুলে ! 
আজিও প্রভাঁত কালে মনে পড়ে সেই হাসি, 
মনে পড়ে সেই ফুলে ছিল কার অশ্রুরাশি ! 
বরিষার বারিধার! থেকে থেকে হয় ভূল, 
পবিত্র নীহার মাখা বসস্তের সেই ফুল! 


প্রশ্ীল। নাগ 





১৫৯ 





সোনার স্বপ্ন 


সে গেছে, আমার মন্পটে ছায়ার মতন ভেসে, 
সে গেছে, আমার হুদয়ে-তটে ঢেউয়ের মত এসে, 
তারে নয়ন ভরে দেখেছিলাম, 
প্রাণের ভিতর রেখেছিলাম 
রক্ত দিয়ে ঘিরে-_- 
ঘুমের সিংহাসনে বসিয়েছিলাম সোনার ন্বপ্নটিরে । 


এ 


সে প্রথম সেদিন এসেছিল আমার দৃষ্টিপথে 
সে স্থুখের মত ভেসেছিল আমার মনোরথে ; 
তারে মহারাজার মতন করে' 
আদর করে; যতন করে? 
নিয়েছিলাম, তবে- 
সেদিন ভরেছিল জীবন আমার মহা মহোৎসবে। 


৯৫৯ 


-উর্ববশী-_ 
শিল্পী _প্ীচারুচন্র রায় 


“নধর সভাতলে ঘবে নৃত্য কর পুলকে উল্নশি 
হে বিলোল-হিল্লোল উর্বশি__” 
রবীন্দ্রনাথ 


ছ্িজেক্রলাল রায় কাব্য-দীপালি 


সেদিন পুম্পে পুষ্পে কুঞ্জ ভবন উঠল” আমার মেজে ; 
সে দিন রোমাঞ্চিত ক'রে পবন, উঠুল” বীণা বেজে ; 


বি 


সুখে হৃদয় আমার ভরে? গেল, 
ডুবে গেল, মরে? গেল, 
--সন্ধাসম মেঘে; 
যেন উঠলাম আমি জন্ম হতে জন্মান্তরে,.জেগে । 


যখন মগ্ন আছি সুখের নীড়ে স্বপ্ন গেল টুটে ! 
হঠাৎ বীণার তারটি ছিড়ে গেল আর্বনাদে উঠে। 
এখন রুহি সন্ধ্যার গভীর গানে, 
বীণার স্বরে, কবির তানে 
চেয়ে নিরবধি-__ 
সেই স্বপ্ন আমার--যুগের ঘুমে একবার আসে যদি। 
দিজ্জ্রলাল বাধ 








হাসির তুফান তুলে দিতে পারে সে, 
ফোটায় হুৃদে কুম্থম শত শত; 
নেমে আসে অশ্রবৃষ্টিধারে সে, 
গঙ্জে কভু বজ্রধ্বণির মত; 


রবির আলে! মেঘের অঙ্গে খেলায়, 

মেঘের কোলে ইন্দ্রধন্থ সাজায়; 
অসিখানি সমীবৃক্ষে হেলায়, 

উদাস প্রাণে মুরলীটি বাজায়! 


আর ত' কৈ সে মুরলীটি বাজে না! 

--এমনি কি !-কিসের ছুঃখ হেন | 
আর সন্ধ্যা তেমন ক'রে সাজে না! 

--তাহার মে দোষ;আমার ছঃখ কেন! 


আমারে সে কৈ ত' ভালোবাসে না) 
আমার উপর কিসের তাহার দাবী! 
সে ত”--কৈ সে আমার জন্য আসে না, 
আমি কেন তাহার জন্ত ভাবি? 


১৫৪ 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কাব্য-দীপালি 


না না-তবু বহুদিনের বাসনা, 
বহুদিনের স্মৃতি জেগে আছে; 

--ওগো তুমি কেন আমার আস না, 
এসো তুমি, এস আমার কাছে! 


বড় রোষে বড় অভিমানে গো, 

হয়েছে এ ক্ষণিক ছাড়াছাড়ি; 
সকল ব্যথা গলে' গেছে প্রাণে গো 

এস আমার--এস তোমার বাঁড়ি! 


হাঁসির তুফান আবার দাও গে উঠায়ে, 
অশ্রুজলে ভাসিয়ে গো গুণী ! 

আবার কুন্থম প্রাণে দাও গে ফুটায়ে, 
আবার তোমার গভীর ধ্বনি শুনি । 


অরুণ-বর্ণ মেঘের সঙ্গে মিশায়ে, 
খেলাও আবার ইন্দ্রধন্ু হাসি। 
ছেদি আমার গভীর অমানিশা এ 
-এস, আবার বাজাও তোমার বাশী। 


দ্বিজ্লেলাল রায় 


১৫৫ 





আহ্বান 


যখন আমার সাঙ্গ হবে খেলা 
ভূমি আমার এসে ; 

যখন ধীরে পড়ে আসবে বেলা 
তুমি একবার এসে! । 


যখন যাবে কলরব থাম, 
_ স্যখন বড় একা 
কাউকে খুঁজে পাবনাক আমি-- 
তুমি দিও দেখ! 


আমার নাইক এমন কোন দাবী 
--তোমায় আমি পাবো ! 

আমি শুধু পূর্ব কথা ভাবি 
তুমিও কি ভাবো? 


তোমার পানে সকল ছুঃখ মাঝে 
আমি চেয়ে থাকি; 

যখন ছুঃখ বড় বক্ষে বাজে 
তুমি আসো নাকি? 


ছিজেললাল রায় কাব্য-দীপালি 


আমি শুনি মাঝে মাঝে যেন 
তোমার কণ্ঠরব ; 

তোমার স্পর্শ তোমার হাস্ত হেন 
করি অনুভব। 


সবই ভ্রান্তি এ কি ?- সবই মায়! 
তোমার এই প্রীতি ? 

শুধু স্বপ্ন !_শুধুই কিছায়া? 
শুধুই কি স্মৃতি? 


যখন হেথায় ছেড়ে যাবে! শেষে 
যাহ! কিছু প্রেয়; 

তুমি তখন স্্াগর তীরে এসে 
সঙ্গে নিয়ে যেও; 


তুমি গেছে আগে; তোমার আছে 
জানা সমুদয়; 

তুমি যদি থাকো আমার কাছে 
পাবনাক' ভয়। 


সেদিন তুমি এসো ওহে প্রিয়- 
এসো আমার কাছে; 

সেই দেশে-আমায় দেখিয়ে দিও 
কোথায় কি আছে। 


আধার যদি- তুমি শুধু হেসো 
আধার হবে আলো; 
তুমি আমায় আগিয়ে নিতে এসো 
তুমি বেসো ভালো । 
দ্বিজেজ্লাল রায় 


অতিথি 


সন্ধ্যা-তারকা। উঠেছে তখন 
গগন-পারে, 

আসিল সে একা - অজানা অতিথি, 
আমার দ্বারে । 


চাহিন্থ যেমনি মুখপানে তার, 
মনে হ'ল - সে যে চির আপনার, 
বরণ করিয়া মন্দিরে মোর 
লইন্ তা”রে। 
আসিল সে যবে অজানা অতিথি 
আমার দ্বারে ! 


রতন-প্রদীপ জ্বালিযা অমনি 
যতন-ভরে 
কুস্ুম-আসন করিনু রচনা 
তাহার তরে” 
ভুলি ছরাশায় ভাবিলাম মনে _ 
প্রবাসীর শত স্েহের বাঁধনে 


চিরদিন তারে এই গৃহ মাঝে 
রাখিব ধরে? । 
কুস্থম-আঁসন করিনু রচন। 
যতন-ভরে । 
তখন প্রাচীতে আসেনি অরুণ, 
জাগেনি পাখী, 
তখনো নিদ্র।- আবেশে অবশ 


আমার আখি । 


১৮ 


শ্রীরমণীমোহন ঘোষ কাব্যীপালী 


ঘর ছাড়ি আসি অতিথি আমার 
বাহিরিল পথে একাকী আবার, 
নিবায়ে প্রদীপ গৃহখানি মোর 
আঁধারে ঢাকি?। 
তখনো প্রাচীতে আসে নাই উষ 
জাগেনি পাখী । 
জানিনা কোথায় কতদূর তা”র 
আপন দেশ, 
কবে হবে তা”র এই নিদারুণ 
যাত্রা শেষ! 
দিয়াছিন্ু মোর যত উপহার, 
ফেলে গেছে সব, তবু মনে তার 
জাগিবে কি কু ক্ষণিক নিশার 


স্মৃতির লেশ। 

এই নিদারুণ যাত্রা তাহার 
কোথায় শেষ! 

কণ্ঠে তাহার ছিল অমূল্য 
রতন-হার, 

ছিন্ন করিয়া ফেলে গেছে যত 
মুকুতা তার ! 


তার সেই ধন কোথা আমি রাখি; 
হারাই হারাই ভয়ে সদ থাকি, 
অতিথি আমার ফিরিয়া কি কভু 
আসিবে আর ! 
হার ছিড়ে সেষে ফেলে গেছে যত 
মুক্ত। তা'র! 
ক্রীরমণীমোহন ঘোঁষ 


২৫৪ 


উপেক্ষিত 


প্রাণে ছিল নবীন যৌবন, 
প্রেম ছিল নন্দন কানন 

পরিমলে ভরপুর _ 

হাঁন্ত ছিল সুধাচুর _ 
অন্তহীন রহস্য ভবন - 
কোথা আমি কোথা সে স্বপন? 
দূরে নিরাশার গান, 
বায়ুভরে বেপমান, 

মন্মে উঠে প্রতিধ্বনি 

মুহূর্তে প্রমাদ গণি, 
অশ্রুসিক্ত যুগল নয়ান, 
নাই--নাই ! আমার সে নাই ! 
খুঁজেছি খুঁজেছি সব ঠাই । 





অনস্তে গিয়াছে ভাসি 
সেই কুন্দ-রূপরাশি-- 
এ আশায় পড়িয়াছে ছাই, 
নাই, নাই, সে আমার নাই। 
কাব্যে নাই, তাও খু'জিয়াছি, 
গানে নাই, তাঁও শুনিয়াছি, 
নহি আমি উদাসীন, 
স্বপনে হইয়। লীন, 
অনন্তের মাঝে ডুবিয়াছি-_- 
কতদিন তা'রে খু'ঁজিয়াছি। 


সী সা গাঁ 


কেন কাদি পেতে স্ুুষমায়, 
লয়েছে সে সুদীর্ঘ বিদায় ! 
হীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী 





সন্ধ্যার বরণ-ঘট। ধূসর অঞ্চলে 
ক্রমে ক্রমে ঢাকিলে তিমির 
সোহাগিনী প্রবাহিনী কলনাদে চলে 
মন্দ মন্দ আন্দোলি শরীর; 
মধুর তোমার তান, শুনিলে উলে প্রাণ, 
হ'লে দিব! অবসান গৃহে ফিরে আসি, 
এ হ'তে মধুর স্বর শুনিতাম বাঁশী। 


স্বভাব নীরব যবে গভীরা যামিনী 
শিশু হেরে সোনার স্বপন, 
চন্দ্রমা চকোরে কথ শুনে বিরহিণী 
ঢুলু ঢুলু তারার নয়ন__ 
উঠিলে তোমার তান, প্রাণে মম হাণে বাণ, 
এ হ'তে মধুর স্বরে করিলে চুম্বন, 
ছিঃ ছিঃ বলি সে আমার ফিরাঁত বদন। 


চি ৯৬১ 


কাব্য-দীপালি গিরিশচন্র ঘোষ 


ফুলভূষা হাসে উষ। ছুকুল-বসনা 
সরোবরে সম্ভাষে নলিনী, 
বিদায়-চুম্বনে নাহি পুরিল বাসন! 
পতি-মুখ নেহারে কামিনী, 

তব তান উঠে যত, আকুল অন্তর তত, 
উথলিত প্রাণে শত স্বধার লহরী, 
যবে ধীরে সে আমারে জাগাত বাঁশরী 


প্রখর নিদাঁঘ তাঁপে তাপিত৷ মেদিনী 
ক্ষিপ্ত বাঁয়ু ধূল। মাখে গায়, 
কুলায় লুকায়, নাহি গায় বিহঙ্গিনী, 
জাগি আমি, যুবতী ঘুমায়, 
আচম্বিতে তব তান, প্রাণে করে সুধা দান, 
মোহিত হইয়া মনে করি আন্দোলন, 
বহুদিন পরে মোরে কে করে স্মরণ ? 


প্রবাসে প্রবাসী বসি সন্ধ্যার সময় 

প্রিয় মুখ মনে কত উঠে, 
অনিমেষ-নেত্রে হেরে চন্দ্রমা-উদয়, 

একে একে দেখে তারা ফুটে, 
বিরহ-বিধুর গান, শুনে আন্দোলিত প্রাণ, 

মৃছু পুর্বব-স্থৃতি জাগে, শীতল মাধুরী, 
আশে আখি-নীরে ভাসে প্রিয়জনে ম্মরি | 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


১৬২ 





পাগলিনী 


আচল ভরিয়া তুলিব লে! ফুল 

ঢালিয়া দিব লে। যমুনা কোলে, 
হেলিয়। ছলিয়। করিব লে! খেলা, 

সরসী যেমন লহরী তোলে । 


কখনো শিরির সুদূর শিখরে 

একেল। নীরবে রহিব বসি, 
আধ-ঘুম-ঘোরে -আধ-জাগরণে 

ভাবিবে সকলে তরুণ শশী ! 


কখনো নিবিড় নিভৃত কাননে 

এলাইয়া দিয়া চুলের রাশ 
বসি তরুমুলে শুনিব বিরলে 

বন-সারিকার মুখর ভাষ ! 


১৬৩ 


ফাবা-দীপালি 


শ্রীমতীঅন্ুজাহন্দরী দাশ গুপ্ত 
কখনো ব! ফুলে সাজি ফুলময়ী 
বনদেবী সম করিব মান, 
লতিকার ছায়ে বসিয়া কখনো 
কোকিলার সম করিব গান 


ঠাদের কিরণে উজল হইয়' 

কুস্থম শয়নে রহিব শুয়ে 
মুহুল বাতাসে ঘুমাব' হরষে 

শেফালি যেমন ঘুমায় ভূঁয়ে ! 


কভু বা পরিয়া নানা আভরণ 

সি'ছরে রভীন করিব সিঁথি, 
কতৃবা ফেলিয়া! বসন ভূষণ 

জাগাবেো। জীবনে আদিমস্যৃতি 


কভু এলোকেশে শ্লথ অঞ্চলে 
সার নিশি রবে কুম্থম বনে 
চন্দ্র আমারে চুমিবে আদরে, 
তারা হেসে চাবে নয়ন কোণে । 


কুঞ্জ কাননে নব-জল-কণ। 

ধুইয়। দিবে গো! এ দেহ-লতা, 
শিশিরে ডুবাযে আধেক অঙ্গ 

শ্বেত স্তুদী সম শোভিব তথ] । 


১৬৪ 


শ্রীমতীঅন্জাস্বন্দরী দ।স গুপ্তা কাব্য-দীপালি 


আ'মরি কি সুখ ! কি স্থুখ আঁ”মরি-_! 
পাঁগলিনী সবে আমারে কয়, 
আমারি বিশ্ব__নিখিল আমার 


এ ভূবন আর কাহারে নয় ! 


আকাশের তারা ধরণীর ফুল 


সাগর লহর আমারি সব 
আমারি কারণে কানন ভূধর 


আমারি কারণ পাখীর রব! 


ধে্থো খুসি যাই, যাহা খুসি খাই 

মনের স্থুখেতে বেড়াই ঘুরে, 
পাঁগলিনী হ'য়ে বেঁচে আছি আমি 

সাধু মরে গেছে স্বরগ পুরে ! 


শ্রীমতীঅন্বুজাহন্দরী দীশ গুপ্ত 


২২৪ 
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১৬৫ 





স্মন্ত্রণা 


গুঞ্ররিছে অলি মঞ্জরীর কাণে»_ 

“ফোট্না, অফুট বকুল-নারী, 
জুড়া সুধা দিয়ে এ বিধুর প্রাণে; 

আর না বেদন সহিতে পারি ; 
মলয়-অনিল ওই বহে যায়, 
কুহরে কোকিল চুতের শাখায়, 

প্রকৃতি লো আজি 

ফুলদলে সাজি 

গেঁথেছে মাথায় যুখিকা-সারি।” 


স্থরভি বিষাদে নিঃশ্বাসিল কলি, 
“এ সারা জীবনে ফুটিব না অলি, 

যৌবন অফুট 

রাখিব অটুট, 

ফুটিলে পাপ্‌ড়ি ঝরিবে তারি 1” 

বলে অলি,__“দাঁও, নাহি দাও, মোরে, 
শুকাইবে মধুঃ দল যাবে ঝরে, 

কি ফল জীবনে, 

বিফল যৌবনে ?-- 


কেবল কলিকা-জনম সার-ই |” 
ব্রদাচরণ মি 


১৬৬ 





চির-ন্ন্দরী 


নিভৃত_হৃদয় মাঝে, একদ। জাগিলে ববে, 
হে চির সুন্দরী | 

চাহিলে অপাঙ্গে বুঝি, বিশ্বের মালঞ্চ তাঁই-_ 
উঠিল সুঞ্জরি” ! 

পিক, পাপ্গীয়ার ক দিলে তুমি পুর্ণ করি, 
নিজ কঞ্-গীতে নে 

সৌন্র্ধ্য-সম্পদ্‌ তব মুষ্টি-মুষ্টি ছড়াইয়। 
দিলে চারিভিতে । 

২ 

হরিণীর নেত্রে দিলে কজ্জলে আকিয়া তব 
নয়ন আষমা; 

তোমার অধর রাগ দিলে নব কিশলয়ে 
অয়ি নিরুপম। ! 

কেশগুচ্ছে দিলে রচি+ কলাপীর পুচ্ছত1এ _- 
চন্দ্রক মালায়; 

তন্বী দেহলতা দিলে মাধবীরে অনুরাগে 

হে দেবী, লীলায়। 


১৬৭ 


কাব্য-দীপালি প্রীগিরিজীনাথ মুখোপাধ্যায় 
০. 


তব ভাবে মুগ্ধ কবি অন্তরে বাহিরে খুঁজি 
ন। পায় আভাস, 

তুলিকায় চিত্রকর তোমারে চিত্রিতে নারে, 
ভাক্কর নিরাশ । 

কাব্যে, পটে--কোথা তুমি ? মর্্মরে গড়িবে কেবা 
তোমার প্রতিম। ? 

কবি-ভাব্য তবন্বপ, শিল্পী প্রকটিতে নারে 
তোমার মহিম! । 


৪ 


দিকে দিকে ব্যগ্টিরপে তোমারে দেখিতে পাই, 
সমষ্টি কোথায়? 

সমস্ত জীবন ধরি করিনু তপস্তা তব, 
শুধু কি বৃথায় ? 

কোথ। তুমি-_ কোথা তুমি, জন্ম জন্ম খুঁজিয়।ছি, 
কোথা চির্-প্রিয়! ! 

দেখ! দাও পূর্ণরপে_  দেখ। দাও স্ব্গ-মর্ত্য-_ 
হৃদয় ব্যাপিয়! ! 

অন্তর হইতে এস অন্তরাল ছিন্ন করি 
হে চির সুন্দরী ! 

সর্বেবন্দ্িয় পূর্ণ করি সর্ব্ৈশ্বর্য্যে মূর্ত হ'য়ে 
এস- বক্ষে ধরি ! 

অই স্পর্শে ধন্য হোক্‌ আমার জীবন-জন্ম-_ 
আমার সাধনা, 

অই রূপে মিশে যাই: চরিতার্থ হোক্‌ মোর 


কামনা-কল্পন। | 
গ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় 


১৬৮ 


১৬ 





উর্থশীর প্রতি পুরুরব। 


সঃ নি ও 


লইলাম বক্ষে টানি বাহুর আড়ালে 
যক্ষের রক্ষিত কোন্‌ গুপ্ত রত্ব ধন! 

এ দান দরিদ্রে মরি, কেগো বিতরণ 

করি গেল! কোন্‌ ভাগ্য বলে, অকরুণ 
মিনতি আমার, নিমীলিত লাজারুণ 
মেখেদিল প্রস্ফুটিত সরোজ আননে ! 
মিথ্য। স্বর্গ ত্যাজি এন্ড মর্ত্যের ভবনে-- 
ফুটন্ত নন্দন ০যথা হাসিল গোপনে, 
নন্দিত নিকুঞ্জে মম একাস্ত শয়নে । 

সঙ্গে তুমি ওগে। নিঃসঙ্গিনী ! বক্ষে তুমি-- 
সব সাধনার চির-পরিণতি ভূমি ! 

অঙ্কে তুমি সোহাগ জড়িতা লতা লিগ্চ 
শোভাময়ী ! ওগো বরাননী, লুন্ধ দিগ্ধ 
অনুগত আমি, একাম্ত নির্ভর ভরে 

ছিন্ু নিদ্রামগ্প, তোমারে লইয়া ক্রোডে ! 


১৬৯ 


কাব্য-দীপালি 


কিরণচাদ ধরবেশ 
চুম্বন চুনিত তব কুস্তল আড়ালে, 
সমস্ত ভাবন। মম লুকাল বিরলে ! 
অঙ্গের পরশ-মাখা রস-আলিঙ্গন, 
মরণ কাদিয়া ছুখে মরিল চরণে । 
আখি হেরি নবনীত ফুল্ল তন্ুখান 
কি দিব্য স্বপনরাজ্য করিল নিন্মাণ ! 
সব ভেঙে গেল আজি একটি নিশ্বাস, 
অকালে সকল সাধ মরিল তরাসে ! 


দ সাঁ পূ 


শ্রীকিরণষ্াদ দরবেশ 





১৬৬ 





বাসর 


এখনও সে ছবি জাগে হৃদয়ে আমার, 
স্থখ আকুলিত সেই বাসর যাঁমিনী। 
অধলোকমালায় ঘেরা গুহ চারিধার, 
কৌতুক রহস্যময়ী বালিকা কামিনী । 
অচেন। অজানা তবু নয়ন আকুল, 
একবার আখি তুলে দেখিতে মু'খানি । 
চারিদিক স্ুবাদিছে সুরভিত ফুল, 
কেমনে উলসি' চিত্ত উঠিল ন। জানি । 
কিযে মোহময় সেই শীতল পরশ, 
যখন ছুইটি করে ধরেছিল কর। 
তবু সে আবেগমাখা কেমন হরষ, 
কাপিয়া উঠিয়াছিল এ হৃদয় 'পর। 
নব পরিচিত সেই নয়নের ছায় 
চির-বাঁধা এ-পরাণ পড়েছিল হায়। 
লরোজকুমীরী দেবী 








প্রেমেরআলোকে 


মরুভূমি এ জীবন মোর 

আলো! তব প্রেমের কিরণে ? 
ঢাকা ছিল গাঢ় অন্ধকারে 

ফুটিয়াছে তব পরশনে । 


শোক ছুঃখ দরিদ্রতা সব 

ঢাঁকিয়াছ প্রেমের ছায়ায়। 
এ হৃদয় তোমার স্বপনে 

অভিভূত মধুর মায়ায়! 


বিশ্ব ঢাকা পড়িয়াছে তাই 

হেরি তব বিশ্ব-প্রেমিকতা। 
সব জ্বাল! গিয়াছে জুড়ায়ে 

পেয়ে তব প্রেমের বারত1। 


১৭ 


প্ীমতীরত্বমীল! দেবী ক'ব্য-দীপালি 


ধুয়ে মুছে গেছে সব তাপ 

লভি তব পৃত প্রেমভাতি, 
নবীনতা৷ উঠিছে ফুটিয়। 

এ জীবনে তাই দিবারাতি ! 


আমিত্বের ক্ষুত্রত্ব ভূলেছি 

তোমারি এ বিশ্বভর1 প্রেমে 
আপনারে দিয়াছি বিলায়ে 

জগতের শুভাশুভ ক্ষেমে, 


ভুলে গেছি সকল কামন। 

ভূলে গেছি সকল সাধন ; 
হৃদয়ের নিভৃত*মন্দিরে 

করিয়াছি তোমারে স্থাপন । 


ভূলিয়াছি আমাকেও আমি 

তোমাময় হয়েছে সংসার, 
আত্মহারা হ'য়ে আছে প্রাণ 

প্রেমের এ গৌরবে তোমার 


পাগল হইয়। যেন মন 

ছুটিয়াছে অনস্তের পথে, 
বিমথিত সকল কামনা 

যেতে চায় তব জয় রথে । 


হয় যেন অনস্ত মিলন 

তোমা সনে হে অস্তরতম ; 
আপনারে করিন্ু অর্পণ 

তব পদে প্রভু, প্রিয় মম ! 


শ্রীমতীরত্বমাল! দেবী 





দেবী! দূর হ'তে আমি গড়িব তোমারে 

দেবতা মনের মত, 

সাজাব দেউল মানসের মোর 
অমূল্য রতনে যত। 

দুরে থেকে আমি হেরিব তোমার 
মহিমা! গে! নিশি দিন, 

পাছে এ মলিন মর্ত্য-ছায়ায় 
ও দেবত্ব হয় ক্ষীণ! 

উঠিবে যখন ধৃপ-ধুনা ব;ম 
তোমার বরণ পানে, 

মরম কাহিনী মূরছিবে পড়ি, 
দেবীর মহিম।- ধ্যানে! 

আরতি-দীপ্ত প্রদীপ-প্রভায় 
কনক কোমল ছায়ে, 

যখন তোমার দূর দেবী-ছায়া 
হেরিব উজল 'ভায়ে-- 

দুর হ'তে তুমি মধুর নয়নে 
চেয়ো তবে একবার, 

গণিব আমার জীবনের চির 
সেই মহা পুরস্কার । 


শীমতীলজ্াবতী বহু 


১৭ 





ফোটে ফুল ঝরে যায়, লুটায় ধুলায়, 
ভরে যায় বনতল পাটল পাতায় ; 
আকাশে হারায়ে যায় পুরাণ দিবস 
স্মৃতিতে জড়ায়ে থাকে সুরভি পরশ । 


অপি” নবীনের শিরে সুকুট-রতন 
ফিরে যায় কুঠাহীন চির পুরাতন ;__ 
'আদি সে সফল হয় আসে যবে শেষ, 
রূপে রাগে ধরা দেয় মূর্ত নিরুদ্দেশ ! 


আসা যাওয়া, ফিরে চাওয়া,_-মিছে অভিনয় 
প্রাণপণ আকিঞ্চন, একি কিছু নয়? 

যুগ যুগ রহস্তের নিভৃত নিঝর, 
জলধনু-তোরণের বণ রেণু শর 


১৭৫ 


কাব্যশীগালি সুধীন্রনাথ ঠাকুর 


কোথা ধায়? কেন্ুধায়? মৃক নিরুত্বর-_ 
কাঞ্চন-শৃঙ্গের মত কি মন্ত্রে নিথর |__ 
হায় ব কোথা খুঁজি | মুছি অশ্রধারা-_ 
অতল স্পর্শের তলে কোথা হই হারা! 


একি রঙ্গ! অফুরস্ত জন্ম মৃত্যু খেলা__ 
তরুবল্লী-পশুপক্ষী-পতঙ্লের মেলা | 

মুক্ত দ্বার--অবারিত প্রাণের ভাগার-_ 
অকম্মাং যবনিক! মাঝখানে তার 1-_ 


কবে বল কোথা কোন্‌ নেপথা-আড়ালে, 
কোন্‌ রজনীর প্রান্তে দীপ্ত চক্রবালে, 
ফুরাইবে এ বিরহ? পারাবার-শেষে 
চুষ্বিব অনন্ত বেলা তোমারি উদ্দেশে ! 
ধীন্্রনাথ ঠাকুর 





_ সাগরিকা 
শিল্পী-্রীপুর্ণচন্জ চত্রবর্তী 


--সাগর জলে সিনান করি' সজল এলোচুলে 
বসিয়াছিলে উপল, উপকূলে । 
শিথিল পীতবাস 
মাচির “পরে কুটিল-রেখা লুটিলস চাঁরিপাশ। 
: নিরাবণ বক্ষে তব নিরাভরণ দেহে 
চিকন মোনা-লিখন উধা আকিয় দিল ন্নেহে 
মকর-চুড় মুকুটখানি পরি ললাট পরে 
ধঙ্গক-বাণ ধৰি দখিন করে 
দাড়ান রাজ-বেশী __ 
কহিম্ব--“আমি এসেছি পরদেশী !” 


-- রবীন্দ্রনাথ 





কয়েকটি গান 


নিজেরে লুকাতে পারিনি বলে লাজে হইন্ু সারা? 
মোর প্রাণের রুদ্ধ গুপ্ত প্রেমের কেমনে পাইলে সাড়া ? 
যখন কথাটি কহিতে, শুনেও শুনিনি কানে; 
যখন গানটি গাহিতে--চাহিনি তোমার পানে 
নয়নে আসিলে জল হাসিতাম নান। ভাণে ; 
যত্নের অযতনে পড়িনু কি শেষে ধরা ? 
দেখিতাঁম যবে শখখপনে- সত্য কি তুমি আসিতে? 
আমার নীরব নিশীথে সত্য কি তুমি ভাসিতে ? 
আমার প্রভাত-কুস্থমে সত্য কি তুমি হাসিতে ? 
ছিলে কি সতত লুকায়ে নয়নে হইয়ে নয়নতার! ? 
চাহি নাই তব দান, দিলেও দিয়েছি ফিরায়ে! 
তুমি ফেলিয়া যাইতে যাহ! গোপনে লয়েছি কুড়ায়ে; 
তব মৃত্তি করিনি পুজা, স্মৃতিই রয়েছে জড়ায়ে__ 
কেমনে জীনিলে-তুমি যে আমার সকল জগত জোড়। ! 


শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন 


00, 


২ 





কাকলি 


বধুয়া, নিদ্‌ নাহি আখি পাতে ! 
আমিও একাকী, তুমিও একাকী--আজি এ বাদল রাতে 
ডাকিছে দাছুরী মিলন-পিয়াসে 
বিল্লী ভাকিছে উল্লাসে_ 
পল্লীর বধু বিরহী বধুরে 
মধুর মিলন সস্তাষে; 
আমারো যে সাধ, বরষার রা কাটাই নাথের সাথে! 
--নিদ্‌ নাহি আখি পাতে! 
গগণে বাদল নয়নে বাদল জীবনে বাদল ছাইয়া 
এসহে আমার বাদলের বধু, চাতকিনী আছে চাহিয়। ! 
কাদিছে রজনী তোমার লাগিয়। 
সজনী তোমার জাগিয়া ! 
কোন্‌ অভিমানে, হে নিঠুর নাথ, 
এখনো মোরে তেয়াগিয়। ? 
এ জীবন-ভার হয়েছে অসহ, মপিব তোমার হাতে ! 
_-নিদ্‌ নাহি আখি পাতে ! 
শ্রীঅতুলপ্রদাদ মেন 


১৭৬ 





ওগো! সার্ী! মম সাথী ! আমি সেই পথে হবো সাথে, 
যে পথে আসিবে তরুণ-প্রভাত অরুণ তিলক মাথে। 
যে-পথে কাননে আসে ফুলদল 
যে-পথে কমলে পশে পরিমল, 
যে-পথে মলয় আনে সৌরভ শিশির-সিক্ত প্রাতে__ 
আমি সেই পথে যাবো সাথে ! 
যে-পথে বধূর যমুনার কূলে 
যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে, 
যে-পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে-_ 
আমি সেই পথে যাবো সাথে ! 
যে-পথে পানীরা যায় গো কুলায় 
যে-পথে তপন যায় সন্ধ্যায় 
সে-পথে মোদের হবে অভিসার শেষ-তিমির-রাতে । 


শ্রীততুলপ্রসাদ সেন 





নিবেদন 


আমারে হরণ করিয়। লও*হে 
নিখিল-চিত্ত-চোঁর ! 
নিগৃট-কমল-ভুজ বন্ধনে 
বাধ হে চিত্ত মোর।” 
আমার আকাশ আমার তার। 
আমার ব্বর্গ আমার ধর। 
আমার হরষ তামার স্ুখ 
দিবস রজনী মোর; 
সকল ব্যাপিয়। সর্বময় হে 
নিখিল-চিত্র-চোর ২ 
বেড়িয়া কমল-ভুজ-বন্ধানে 
মোরে অধিকার করি লওহে-_ 
রাজার রাজা মোর, 
বিদ্রোহী চিত করিয়। দমন, 
প্রেম শৃঙ্খলে কর বন্ধন 
নিজ অধিকার করহে প্রচার 
দমি অশান্তি ঘোর ! 
হে মহারাজা ! হৃদয়-রাজা ! 
রাজার রাজ মোর ! 





১৮৬ 


শ্রীমতীসরলাবাল৷ সরকার কাবান্দীপালি 


চরণ-সেবিক করহে--- 


স্বামী মোর ! প্রভূ মোর 
ব্যর্থ জীবন সফল করহে--- 


স্বামী মোর! প্রভু মোর 
বহু দ্রিন হতে আছি এই আসে 
তোমার রাতুল চরণ পরশে 
অনল হইবে তুষার-শীতল 
বিভাবরী হবে ভোর; 
কোরন। বঞ্চন। জীবন-ঈশ্বর ! 
স্বামী-মোর, প্রতু মোর ! 


শ্রীমতীসরলাবাল। দরকার 





১৮১ 





অভিমারে 


শুধু মিলনের তৃষ্ণ, বিরহের ব্যথা 
হে বাঞ্ছিত, অণুক্ষণ জাগিতেছে মনে; 
মনে নাই--ছিল কবে তব বক্ষে গাথা, 
কেমনে বিচ্ছেদ হ'ল স্বপ্নে জাগরণে ! 
অসহ বিরহ বহি' হৃদয় জামার 
অতি-তীব্র পিপাসায় উন্মত্ত, আকুল ! 
কতদিনে হবে শেষ ব্যর্২অভিসার, 
কতদিনে পাবো তব ও চরণ-মূল? 
বাজিছে শ্রবণে তব চির-বংশীধ্বনি, 
তব রূপ-রশ্িচ্ছট। হেরিছে নয়ন, 
শত সাজে শত কুঞ্জে হে মরম-মণি, 
করিতেছি নিরন্তর তব অন্বেষণ ! 
দগ্ধ-হৃদি--তবু গ্রুন আশা আছে মনে, 
নিশ্চয় তোমারে পাবে। এ বাহু বন্ধনে 
মুনীক্রনাথ ঘোষ 
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বিশ্বময়ী 


অয়ি বিশ্বরমে, 


নহ তুমি নৈকুণ্ঠে অবলা! 
নহ শুধু চিরন্তন স্বরগ-বাসিনী; 


ভুলোকের প্রতি অণু মাঝে 
মুন্তিমতী তুমি ধন্যা আছ একাকিনী 
দিবস যামিনী। 


সাধকের হৃদয়-কমল 
ফুটে যবে ধীরে ধীরে বাঞ্ছিতার তরে; 
নাম' তুমি লক্ষ্মী মা আমার 
ডুবাইয়। প্রাণ-পদ্ম রক্ত পদ ভরে 
সৌন্দর্য্য-সাগরে 


কুম্ুমের নিশ্মল প্রকাশে 
উযার অরুণ রাগে, সন্ধ্যা-হৈমী বাসে, 
যবে দেবী হও বিকশিত _ 
মন্্ান্ত মুখরি তোল শতমুখ-ভাষে, 
অঞ্চল-বাতাসে 


১৮৩ 


কাবা-দীপালি ্ীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত 


মেঘলোকে বিজনে নীরবে 
কত শত স্বপ্নরাজা ভেসে আসে যায়; 
তারি মাঝে দাও দেবী দেখা,-- 
পলকের তৃপ্তি সম তরল লীলায় 
দিগন্ত লীমায়। 


তুমি যে মা উদধি-মেখল। 
হামাঙগিনী ধরণীর সম্পূর্ণ সম্পদ; 
তরু-লতা-ফল-পুষ্প 'পরে 
রয়েছে তোমার নিত্য পদ"কোকনদ 
অখণ্ড মহৎ ! 


নিখিলের সুনিভূত তলে 
সঞ্চিত রেখেছ তব নিম্মল পরশ ; 

তুমি তো গে! সর্ব্ব জীবালয়ে 
শ্লেহ-ক্ষীরে সঞ্চারিছ ক্িপ্ধ প্রাণ-রস 


তুমিই জননী ; 
তোমারে প্রণমি 


মড়খতু নিত্য আবর্তনে 
অচল রেখেছে! বিশ্বে বিচিত্র যৌবন, 
ঘন অমা-নিশি-অস্তরালে 
তোমারি লাবণ্য-দীপ্তি তারক1-কিরণ 
উজলে গগন | 


শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগপ্ত কাব্য-দীপালি 


মা গো! তব আনন্দ-অমৃতে 
বিকশি” সরসি” উঠে বিশ্বের হৃদয় ; 
জন্ম জরা মৃত্যু রোগ শোক 
আপন-চরণ-তলে করিয়ে বিলয়, 
রয়েছ, অক্ষয় ! 


স্থলক্ষণে ! সুধা ধবলিতে ! 
করালিনী প্রকৃতির উন্মাদ প্রলয় 
রুদ্ধ হ'ল তব নেত্রপাতে, 
পিশ্ব 'পবে চিরর-মুক্ত তব নরাভয় 
জাগায় বিস্ময় 


দেবী, তুর্মি, লক্ষ্মী ধরণীর ! 
নহ তুমি বৈকু কবির; 
অপার করছে তোমা, স্বরগের সীমা; 
নহ তুমি ভূলোকে অস্থির ; 
জীবন-যৌবনমূলে তুমিই আসীন ; 
হে ধাত্রী আমার! 
নমি শতবার 


শ্রীগল্জাচরণ দাসগপ্ত 
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আমার হৃদয় 


কতন৷ অব্যক্ত-ভাব হৃদয়ে রয়েছে ভরা , 
প্রকাশিতে করি সাধ, ভাষায় না দেয় ধর! | 
নাহি পারি বলিবারে, শুধুই বুঝেছি ভাঁবে 
হৃদয়ের কথা কিগো হৃদয়ে মিলায়ে যাবে? 
ছু"টি অশ্রধার! রূপে ফুটিয়া উঠিতে চায়, 
পাছে লোকে সে কথার কিছু অর্থ নাহি পায়, 
অথব1 বুঝিতে এক--তার৷ বুঝে ফেলে আর, 
রেখেছি গোপনে রুদ্ধ তাই হৃদয়ের ভার । 
সে অব্যক্ত ধ্বনি মোর প্রতি শিরে বহমান, 
আধ-ঘুম-ঘোর প্রায় ছেয়ে আছে এ পরাণ। 
কে যেন বসিয়া মোর হৃদয় আসনোপরি 
গম্ভীর নিনাদময় কি বিচিত্র যন্ত্র ধরি-_- 
বাজাইছে '্সবিরত কি মহ] রাগিণী তায়, 
স্ুরগুলি তার, ধীরে আমার পরাণে তায়? 
শুনিয়া সে স্থরঞ্চলি কি যেন গে। মনে পড়ে 
এ বিস্মৃত মোহমুগ্ধ পরাণ আকুল করে । 


১৮৮ 


প্রীমভীমুণীলিনী সেন । কাঁব্য-দীপালি 


মনে হয় কি ঘেন গো! হোলোন। হোলোনা হায়, 
মনে হয়--এ জীবন বুঝিবা বৃথায় যায়! 

যে আদেশ শিরে ধরি এসেছি ধরণী পরে, 

ভূলে গেছি সমুদায়, আছি মত্ত মদভরে। 

যে রাগিণী নিশিদিন ধ্বনিছে হৃদয়ে মোর, 

মনে হয় যেন আমি চিনি তা জনম ভোর! 
শুনিয়া সে মহামন্ত্র কত কি যে মনে আসে 
প্রকাশ করিতে তাহ! পারিনা--পারিন। ভাষে, 
ভূলেছিম্থ যে আদেশ-_কে যেন গম্ভীর স্বরে 
জাগায়ে তুলিছে পুন হৃদয়ের স্তরে স্তরে । 


শ্রমতীমৃণালিনী সেন 
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সন্দেশ 


আজিকে এনেছে প্রভাত পবন 

এনেছে তোমারি বারতা 
ও?গে। প্রিয়তম, জীবন-জীবন, 

হৃদয়-বিহারী দেবতা ! 
দুয়ার মেলিয়। বাহিরিনু যবে 
নবজাগরিত মুখরিত ভবে 
তোমার কৃষ্ণ কেশ-সীরভে 

পরাণ উঠিল চমকি? ! 
প্রভাত-পবন গোপনে নীরবে 

তোমারে চুমিয়। এলকি ! 
তোমার মোহন হাঁসির মাধুরী 

কুস্থম ' আজিকে পেল'রে ! 
বিহগ তোমার ক-চাতুরী 

কোথায় শিখিয় এল'রে ! 


১৮৮ 


-তপোভঙগ 
শিল্পী শ্রীনন্দলাল বঙ্গ 


“তোমার তাগুব নৃত্যে চরণ চু" হ'য়েছে সে ধুলি? 
নিঃস্ব কাল বৈশাঁবীর নিশ্বাসে কি উঠিছে আকুলি' 
লুপ্ত দিনগুলি ?--” 

--রবীন্ত্রনাথ 


জীবেজ্রকুমার দত্ত কাব্য-দীপা্ি 

উদার আকাশ বিশাল ধরণী 
কেন ভাকে মোরে--সজনী-সজনী ! 
তব ভালবাস কভুত এমনি 

যায়নি জানায়ে সকলে! 
ন। বুঝি কেমনে একটি রজনী 

করিল নুতন ভূতলে ! 
'তুমি কিগে। সখ! কালিকে নিশীথে 

এসেছিলে মোর ছুয়ারে,-- 
ঘুমায়ে আছিন্ু, নারিন্থু পুজিতে 

হে রাঁজন্‌ স্থখে তোমারে ! 
ডেকে ডেকে তুমি না পেয়ে আমায় 
দিলে কিবিলায়ে শেষে আপনায় 
স্মরণ-চিহ্ন রেখে যেতে হায়, 

জগতের প্রতি অন্থুতে ! 
প্রভাতে জাগিয়। লভিতে তোমায় 

সকল মরম রেণুতে ! 
ইঙ্ষিত তব নিতেছি মানিয়! 

ত্যজিবন! আজি কাহারে 
লইব পুলকে লইব বরিয়।, 

সবাকার মাঝে ভোমারে ! 
প্রেমমাল। মোর ভূবনের গলে 
দিনু দোলাইয়া আজি কুতুহলে 
নয়নের জল মুছিন্থ আচলে 

ভূলিম্ বিরহ-বেদন। ! 
দাড়াইনু আসি তব পদতলে 

দূরে ফেলে আর রেখন। ! 

জীবেন্দ্রকুমার দত 


১৮৯ 





জানি মোরা অনস্তের যুগল পথিক 
একটি জনম নহে প্রাণ ১ 

লক্ষ্য-পথে ছুটিয়াছি অটল নিভিক 
গ্রব-জ্যোতি সম্মুখে মহান ! 

মৃত্যু এসে একদিন কেড়ে নিতে পারে 
ছু'দিনের ভগ্ দেহখানি, 

তা” বলিয়া! কে কহিবে তখনি সংসারে 
সকলি সমাপ্ত হ'ল রাণি ! 

হেমন্তের অবসানে ঝরে পডেযায় 
পাদপের শ্যাম পত্রদল, 

আবার সাজেন! তারা বাসন্তী উষায় 
নবীন পল্লবে স্থকোমল 

সতা মোর মনে হয় আমরা তেমতি 
দেখ। দিব জন্মান্তের তীরে 

অভিনব সুখ শাস্তি জাগাবে আরতি 
আমাদের অন্তরে বাহিরে ! 
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জীবেত্্রফুমার দত্ত কাব্য-ীপালি 


অপূর্ণ কি সাধ আছে--বিফল কি আশা-_ 
সেইদিন হইবে সার্থক 

ব্যর্থ নাহি হয় কতু পুত ভালবাস! 
বিশল্যকরণী গঙ্গোদক! 

প্রেম দোহে বেঁধে দিল আত্মায় আত্মায়; 
এ বন্ধন অটুট অক্ষয় ; 

অমৃতের শিশু মোরা, তাহারি সন্তায় 
এ হৃদয় সদ জ্যোতির্ময় ! 

মুছ” তবে অশ্রুবারি, কোরোন। ক্রন্দন, 
তুলিওন। হাহাকার ধ্বনি; 

এ বিচ্ছেদ ক্ষণিকের দুঃখের স্বপন ; 

এ বেদনা তামসী রজনী ! 

টুটিবে স্বপন এই, পোহ!বে শর্ধরী 
হবে দ্বীরে পুণা সুপ্রভাত 

মগ্ন হয়ে পরম্পরে প্রিয়ে প্রাণেশ্বরী 
আনন্দে অঙ্চিব বিশ্বনাথ ! 


-জীবেককুমাব দর 








খেলা 


প্রেম যদি খেল! হ'ত ভালো হত তবে, 
এ জীবন কেটে যেত নিশ্চিন্তে নীরবে 
শুধু কল্পনার সুখে ! দূরে গেলে তুমি, 
সংসার হ'তনা মনে শূন্য মরুভূমি, 
ব্যাকুল হ'তনা প্রাণ সদা আশঙ্কায়, 
সমান মধুর হত মিলন বিদায় ! 


প্রেম যদি বসন্তের বায়ুর মতন 

দুদণ্ড কাপায়ে যেত মোর পুষ্পবন, 
বুঝিতে না পারিতাম চঞ্চল উচ্ছাস 
হাসি দিয়ে গেল কিন্বা দিল দীর্ঘশ্বাস ! 
কম্পমান ক্ষণিকের মর্শর গাথায় 


সমান মধুর হ'ত মিলন বিদায়। 
মী প্রিযন্বদ! দেবা 








সাধনা 


বক্ষে তব বক্ষ দিয়ে শুয়ে আছি আমি 
হে ধরিত্রী জীব-ধাত্রী, নিত্য দিনযামি 
মাতৃহ্ৃদয়ের মোর ব্যাকুল স্পন্দন 
প্রবাসী সন্তান লাগি, নিয়ত ক্রন্দন 
তারি লুণ্ঠ স্পর্শ তরে, করি দাও লয় 
বিপুল বক্ষের তব মহ! শব্দময় 
অনস্ত স্পন্দন মাঝে, শিখাও আমায় 
সে পুণ্য রহুস্য-মন্ত্র যার মহিমায় 
প্রত্যেক নিমেষে সহি বিয়োগ-বেদন 
লক্ষ কোটি সন্তানের, প্রশান্ত বদন, 
তবু ফুটাতেছ ফুল, জ্বালিছ আলোক 
উজলিয়! রাত্রি দিন ছ্যলোক ভূলোক। 
শ্ীমতীপ্রিয়ম্বদ। 'দেবী 
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কৰি 


সমস্ত সংসার মাঝে অনেক ঘুরেছি আমি 
খুজে খুঁজে আপনার জন, 

সেধেছি কেঁদেছি কত সমস্ত হৃদয় দিয়ে 
পাই যদি তবু কাঁরো৷ মন, 

কেউ যদি হাসিমুখে চাহে মোর মুখ-পানে, 
বলে ছুটো নেহময় কথা; 

ছুদণ্ডের তরে যদি একবিন্দু ভালবাসা 

দূর করে দেয় এ শুন্যতা । 

এত লোক, এত জন, এত প্রেম ভালবাসা, 
কেহ মোর-কেহ মোর নাই ! 

শত কোটি গ্রহময় বিপুল বিশ্বের মাঝে 
কোন হৃদে নাহি মোর ঠাই ! 

অনন্ত আকাশ তলে, বিশাল বিশ্বের কোণে, 
আজ তবে বাঁধিব রে ঘর, 

আপনি করিব আমি জগৎ-স্থজন মোর, 
কাদিব না চাহিয়া অপর! 
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হিরম্মরী দেবী কাব্য-দীপালি 


এই মধু রবিকরে এই মুক্ত সমীরণে, 
লয়ে এই মহ! বিশ্ব-শোভ। ! 
আপন জগৎ মোর রচিব রে বসি বসি, 
সাজাইব মোর মনলোভ। ! 
হদয়েরে ভাঙ্গি ভাঙ্গি করিব রে নিরমান 
মধুময়ী কবিতা-ললনাঃ 
শুভ পরিণয়-ডোরে বাঁধিয়া আমার সাথে 
আবাস রচিব ছুই জন 
শত শত লোকজনে ভ'রে যাবে গৃহ মোর 
জগতের আদিবে সকলে, 
সকলে আপন মোর স্সেহের সাধের ধন 
শপ্রুমে মন ধীরে যাবে গলে! 
থাক্‌ তবে অন্য কাছে সাধা কাদ। ভিক্ষামাগা, 
প্রেমহীন জগতের ছবি--- 
নিজের জগৎ আমি রচন! করিব নিজে, 
কি অভাব মোর--মামি কবি! 

হিরম্ময়া দেবী 





১৪৫ 





আহিতাগ্নিকা 


সর্ববদেব সাক্ষী করি একি ব্রত করিলে গ্রহণ | 
পথ যে ছর্গম একারণ,! 
স্তীত্র দিবস আর সুদীর্ঘ শর্ধবরী, 
অপ্রকম্প্য চিত্তে সব্ব ভয় পরিহরি, 
পারিবে কি যেতে ? তুমি বিরুববচনা ! 
অশ্র-আবিললোচনা ! 


দৃষ্টি-বিষ-সর্প সেথা জাগে অতি ভীষণ আকার 
করে নিত্য গরল উদগার | 
কু জুদ্ধ ক্র,র, হিংস্র পরাণী যতেক, 
ফিরিছে গোপনে ! আছে কণ্টক শতেক ! 
পারিবে সহিতে সব? রে স্ুখলালিতা ! 
ছুরাশ। চালিতা | 


১৭৩ 


প্রীম্তীদরল। দেবী ৰ কাব্য-দীপালি 


উর্ন্বল-দ্বিজসম হইবে কি সত্য সঙ্গরা ! 
অতন্দ্রিতা ! চিরলক্ষ্যপর ! 
পারিবে সাধিতে শক্তি রিপুনিবর্হণ। ? 
লোকহাস, ভয়লজ্জা, মিথ্য। বিগর্ণ। 
সহিবে প্রশাস্তচিত্তে ? হে আহিতা গ্রিক! ! 
অতি সাহসিকা ? 


যে অগ্নি জবালিলে আজি চিরদীপ্ত রহিবে কি তাহ । 
উচ্চারিবে নিত্য স্বস্তি স্বাহ। ! 
প্রাণাহুতি দিবে তায় ! আত্মবিসঙ্জন 
নিয়ত হইবে তার সমিধ ইন্ধন ! 
সংকুল্পে অটল রবে ! হবে চিরধন্তা | 
অয়ি বীরম্মন্তা ! 


পুষ্পমাসে গন্ধ বহ যদি আনে মোহ অভিনব, 

নিদাঘ সন্ধ্যায় উঠে বেণুবীণা রব ; 

ময়ুর-বিরুত-মধু বনভূবচ্ছায়, 

পুলক-সমুখ-কম্প যদি শিহরায়, 

রবে অকম্পিতা তুমি ! হে আত্ম-ঈশানা ! 
চির-অতৃষাণ1 ! 


যদি ঝড় ঝঞ্চা উঠে, বক্ষ মাঝে অঞ্চল আবরি, 
অগ্নি রাখি দিও জাগি সার! বিভাবরী ! 

আর সব নারী ভবে প্রিয় পরিজনা, 

তুমি রহ শ্রেয়োনিধি-ব্রতপরায়ণ। ! 
অনাকুলা, অনলসা, স্বকঠোর জপা | 


দৃঢ় পরস্তপা ! 
শ্রীমতীসরল! দেবী 
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অয়ি শ্রীতিময়ী প্রকৃতি 


হে প্রকৃতি, 
নিশিদ্িন নব নব প্রীতি 
সঞ্চারিয়া শুষ্ক হিয়। 'পরে)১_ 
কেন তুমি লুকাইছ সলাজ-অস্তরে 
তব গুপ্ত ধন? 
আমি যে লভিতে আজ এসেছি তোমারি কাছে 
নবীন জীবন ; 
মিছে--তবে করো?না গোপন 
হেন ভাবে অকারণে, প্রাণপণে, সযতনে 
তব গুপ্ত ধন! 


জানি-_তুমি চুরি করে' নিয়াছ আমার 
জীবনের সার; 

তবু, অভিমান মোর রেখেছি দলিয়। 
অবসাদ দিয়া । 

তোমা মাঝে সাজ শুধু দেখে যাব একা 
-বারেকের দেখা-_ 

সে কেমনে রহিয়াছে আমারে ভুলিয়। 
তব কোলে গিয়া । 


১৪৮ 


দেবকুমার রায়চৌধুরী ৰ কাব্য-দীপালি 


জীবনের দেখা !__ 
বারেক নিমেষ লাগি” দেখে যাব আজ আমি 
নিরালায় এক ! 
এ মোর মিনতি 
রাখিও রাখিও তুমি এই মধুমাসে 
হে প্রকৃতি সতি ! 
বারেক ও তন্গুখানি রাখি দাও খুলি” 
পূণ পৃণিমায়, 
কোকিলের ঝঙ্কারিত সকরুণ স্থুরে,-- 
শ্সি্ধ নীলিমায় ; 
মলয়ের গন্ধভরা। স্বপ্নালস ক্রোতে, 
প -_রেণুর মাঝারে 


একাকী মিশিয়! গিয়া অতলের তলে 
দেখে আসি তারে। 


কেহ জানিবে না! 

ব্যাপ্ত হ'য়ে যাব আমি তোমার মাঝারে যবে 
কেহ চিনিবে না। 

দেখে ল'ব তব কাছে কি মোহিনী শক্তি আছে, 
যাহে সে এমন 

রহিয়াছে বন্দী হয়ে তব গুপ্ত অন্তঃপুরে 
মোহ-মুগ্ধ মন! 

দেহ মোরে দয় করে পলকের তরে দেবী, 
পশিতে সেথায় *_ 

বিস্তারিয়া ফেলি মোর এ আবদ্ধ অস্তিত্বেরে 
অনস্তের গায় ! 

দেবকুমার রায়চৌধুরী 
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পরিচয় 


দেখেছি তোমায় কোঁন্‌ মাধবী পার্বণে 
প্রকৃতির এশ্বধ্ের সৌন্দর্যের সার। 
এসেছিলে ধরে” রূপ প্রতিমা উষার, 
গন্ধরর্বশালায় কিম্ব। আলেখ্য ভবনে ॥ 
মেঘাচ্ছন্ন কোন্‌ দূর অতীত শ্রাবণে 
এসেছিলে কাছে কিন্বা, করি অভিসার, 
আধারের মাঝে করি রূপের প্রমার 
গগন সীমান্তে কোন বিস্মৃত ভূবনে | 
তোমা সনে ছিল জানি পৃবব পরিচয়, 
মন কিন্তু যুগ-স্মৃতি করেন। সঞ্চয় ॥ 
ভাসিয় চলেছি দেহে হাতে হাত ধরে, 
ছাড়াছাড়ি হবে কিগো, পাব যবে কুল? 
অথব। মিলন হলে জীবনের পরে, 


চিনিতে আবার হবে পরম্পরে ভূল ? 
জীপ্রমথ রায়চৌধুরী 


ত্ঙ 





রূপচ্ছবি 


জ্যোছনায় স্নান করি” এলাইয়। কেশ, 
মুক্ত-প্রান্তরের মাঝে দাড়াও সুন্দরী, 
দ্ধ আবরিত দেহে লজ্জা জড়াইয়। 
ছুইটী ললিত বাহু ভুলে দাও শিরে। 
গ্রীধা বক্র করি থাক দূর শুন্যে চাহি, 
আগে পিছে রাখ ছুৃ"্টী কোমল চরণ 
ছু'খানি অধর দাও হাসিতে রঞ্গিয়া, 
ঢেকে দাও কুচযুগ পবিত্রতা বাসে । 
উড়,ক কুস্তল পাশ সুধীর মলয়ে 
ছুলুক অঞ্চলখানি বিজয় কেতন, 
বিশ্বের সৌন্দর্য্যরাশি প্রতি লোমকুপে 
উঠুক ভাসিয়! রঙ্গে ললনে তোমার ! 
সংসারের জ্বাল! ব্যথা! ওরূপ সাগরে 


ভেসে যাকৃ- ডুবে যাঁক্‌ চির-জন্ম তরে ! 
্রীমুণীন্্প্রসাদ সর্ধ্বাধিকারী 





পুর্বন্মৃতি 


আজকে সখি, পড়চে মনে সেই অতীতের সন্ধ্যাবেলা, 
বসতে যখন কাছটি খেসে কঠিন হ”ত গল্প বল।, 
নীলাম্বরীর আচল নিয়ে খেল্ত' বায়ু লীলার ছলে, 
মন-ভোলানে। মন্ত্রে তোমার মনটি কখন পড়ত” গলে, 
আকাশ ভ'রে উঠ্‌ত” তারা, ফুট্ত' হাসি টাদের মুখে, 
হাতের ভিতর হাতটি ধরা, কতই কথ মনের সুখে ! 
সন্ধাযা-তারা অবাক হ'য়ে মুখের "পরে থাকৃত? চেয়ে, 
ফুলের মত মনটি তামার আমার প্রাণে রইত ছেয়ে ! 
লেখাপড়ার পুথির মতন পড়েছিলে আমার এ মন, 
স্গ্টিহারা দৃষ্টি তোমার, স্পর্শ তোমার অমূল রতন, 
স্বপ্নপুরীর কল্পলোকে উড়িয়ে দিতেম ভাবের পাখা, 
বিশ্ব ছিল সবুজ তখন, আকাশ ছিল সোণায় আক। ! 
মাঝখানেতে উঠল” যে ঝড় ঘুর্ণী-বাঁতাস মাথায় ঘিরে, 
তলিয়ে দিলে কোন্‌ অতলে মানস-সরের পদ্মিনীরে ! 
রঙ্গভূমির দৃশ্য পরে নাম্ল' কালের যবনিক1 ; 
ঘূর্ণী-বায়ুর আঘাত পেয়ে নিভল মনের দীপ্ত শিখ! ! 
অতীত এখন শুধুই অতীত, নাই সে মনের উদ্দীপনা-_ 


বুকের তালে নূপুর তোমার শোণিত-আ্রোতে যায় যে চেনা! 


মিথ্য। সখি, জাগানো আজ অতীত দিনের অতীত কথা, 
হয়ত" তা'তে পাবে না সুখ, হয়ত” মনে পাবেই ব্যথা ! 


ইন্দির। দেবী 


২*২ 





নিশি যায় যায় 


এস বাল।! ফুল-সাজে কুন্থম কানন মাঝে, 
নিশি যায়, যায় ! 
যমুনার শ্যাম কূলে দাড়ায়ে বকুল-মুলে 
আছিল আশায় ভূলে” চাহিয়া তোমায় । 
রজত-জ্যোছনা-রাঁশ অঙ্গে মাখি' ফুলবাস 
ঢল ঢল নদী-বুকে স্বখেতে ঘুমায় 
নিশি যায়, যায় 


নিশীথের সমীরণ করে মৃহ সঞ্চরণ 
লতায়, পাতায় । 
দূরে নীলাকাশে বসি জাঁগিছে প্রেমের শশী 
আসিছে কৌমুদী ভাসি" তামসী ধরায়। 
কর-পরশনে তার তমো-বাস বস্থুধার 
খসিয়! পড়িছে ধীরে কে জানে কোথায়-- 
আয় বালা! ফুলবনে, নিশি যায়, যায় ! 


ক্ট০৩ 


কীবা-দীপালি ঞীতুজঙ্গধর রায়চৌধুরী 


জাগিয়! আধেক রাতি আনন্দ-উৎসবে মাতি? 
ছিল ফুলবন; 
গোলাপ-রজনীগন্ধ- স্থরভি-মদির-অন্ধ 
লহরীর তালে তালে নাচি' সমীরণ, 
জল-তরঙ্গের সুরে বাজাইতেছিল দূরে 
যমুনার কুলে কুলে বাশরী কেমন। 


এবে অবসন্ন-কায় ঢলিয়। পড়েছে হায়, 
কুস্থম ঘুমাতে চায় শিথিল-চেতন, 

আকাশে শশীর চোখে, তরল জ্যোছনা-লোকে, 
দিয়েছে ঘুমন্ত কর বুলায়ে স্বপন ; 

কেহ না জাগিয়া আছে, আয় বাল! ! আয় কাছে 
নিশি বুঝি যায় যায়, ছাড়ি ফুলবন ! 


তুমি যবে আস হেথা দেখিতে আমায়, 
ফুলবনে আকুলতা, চাহে তরু, হাসে লতা, 
পাতায় পাতায় কথা, গাহে পাপিয়ায় ; 
পায় পায় ফাটে ফুল, . তারা চুমে এলো চুল, 
যমুনা-লহরী-কুল উজানেতে ধায়, 
তুমি যবে এস মোরে দেখিতে হেথায় ! 


আয় বালা [ ফুলবনে নিশি যায় যায় ! 

জলে কুমুদিনী-বাল॥ চন্দ্র তাঁর বুকে ঢালা,_- 
কবে মোর ফুলমাল! ছুলিবে গলায় ? 

সহকার ছায়াময় নদী বুকে মিশে রয় 
সুপ্ত আলিঙ্গনে বাধা মগ্ন জ্যোছনায়__ 

আমার এ মুক্ত বুকে আয় বাল। ! আয়, সুখে 
উভয়ে মিশিয়। যাই ছায়ায় ছায়ায়_ 


নিশি যায়, যায়! 
প্ীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী 


৪ 


-_ন্থদয়-যমুন1- 
শিল্পী--শ্রীচারচন্দ্র রায় 


“যদি ভরিয়! লইবে কুন্ত, 
এস, ওগো, এস, মোর হৃদয় নীরে !--” 


রবীনত্রনাথ-_ 





কেয়াফুল 


ফুল চাই-_চাই কেয়াফুল !__ 
সহস। পথের "পরে 
আমার এ ভাঙ্গা ঘরে 
ক কার ধ্বনিল আকুল । 


তখনো শ্রাবণ-সন্ধ্য। 
নিঃশেষে হয়নি বন্ধ্যা 
থেকে থেকে ঝরিতেছে জল : 
পবন উঠিছে জেগে, 
বিজলী ঝলিছে বেগে-__ 
মেঘে মেঘে বাজিছে মাদল। 


জনহীন ক্ষুব্ধ পথ 
জাগিছে ছুঃন্বপ্নবৎ__ 
বুকে চাপি' আর্ত অন্ধকার ; 
কোনমতে কাজ সারি; 
যে যার ফিরেছে বাড়ী, 
ঘরে ঘরে বন্ধ যত দ্বার। 


৬৫ 


কাব্য-দীগালি ীঘতীক্রমোহৃন বাগচী 


শ্য ঘরে 
হিয়া গুমরিয়। মরে 
স্মরি' যত জীবনের ভূল; 
অকল্মাৎ তারি মাঝে 
ধ্বনি কার কানে বাজে-_ 
চাই ফুল _চাঁই কেয়াফুল ! 


পাগল! আজি এ রাতে 
এ ছুষ্যোগ-অভিঘাঁতে-__ 
বৃষ্টিপাতে বিলুপ্ত মেদিনী ; 
তার মাঝে কেবা আছে, 
কেতকী-সৌরভ যাঁচে ! 
কোথায় বা হবে বিকিকিনি ? 


পবন উঠিছে মাতি ! 
কিছুক্ষণ কান পাতি' 
মনে হ'ল গিয়াছে-বালাই ; 
সহস! আমারি দ্বারে 
ডাক এল একেবারে-__ 
চাই ফুল _কেয়াফুল চাই ! 


ভাবিলাম মনে মনে 
হয়ত বা এ জীবনে 
কোনোদিন কিনেছিন্থ ফুল ; 
সেই কথ। মনে কারে 
আজে বা আশায় ঘোরে ; 
কিম্বা কারে করিয়াছে ভুল! 


শক 


শ্রীধতীনত্রমৌহন বাগচী কাব্যদীগালি 


তাড়াতাড়ি আলো তুলি' 
বাহিরিমু দ্বার খুলি, 
সবিম্ময়ে দেখিলাম চেয়ে 
মাথায় বৃহৎ ডাল, 
দাড়ায়ে পসারী-বালা-_ 
শ্রাবণ ঝরিছে অঙ্গ বেয়ে; 


কহিলাম, এ কি কাণ্ড! 
তোমার পসরাভাগ্ 
আজ রাতে কে কিনিবে আর? 
এ প্রলয়ে কারো কাছে 
কিছু কি প্রত্যাশ!' আছে-- 
কেন মিছে বহিছ এ ভার! 


আর্জ দেহে আর্দ্র বাসে 
সে কহিল মৃদু হাসে, রা 
শিরে বায়ু স্থগন্ধ ছড়ায়-- 
যে ফুলে বেসাতি করি, 
বাদল যে শিরে ধরি, 
কপালে লিখিল বিধি তাই ! 


বহিয়৷ হ্খের খণ 
যে কষ্টে কাটাই দিন-_ 
এ ছুদ্দিন কিবা তার কাছে? 
ওগো তুমি নেবে কিছু? 
নয়ন হইল নীচু 
সেথাও বা মেঘ নামিয়াছে ! 


চা 


কাব্য-দীপালি শধতীন্রমৌহন বাগ 


খোল দরজার পাশে 
বায়ু গরজিয়। আসে, 
ফুলবাসে ভরি দেহ-মন ; 
ঝর-ঝর ঝরে জল, 
আখি করে ছল-ছল 
ঘনাইয়! প্রাণের শ্রাবণ ! 


বাদলের বিহ্বলতা-_- 
বুঝি হায়! লাগিল ত।, 
নয়নে বচনে সর্ব দেহে ; 
সহসা চাহিয়া! আড় 
রমণী ফিরাল ঘাড়-- 
উদ্ধে যেন কি দেখিবে চেয়ে | 


না কহিয়া কোন বাণী 
পসরা লইন্ু টানি'__- 
মূল্য তার হাতে দিন্থ যবে, 
উজাড় করিতে ডাল। 
কাদিয়া ফেলিল বালা-_ 
ওমা এ কি--এত কেন হবে? 


কহিন্-_-যা” কিনিলাম, 
এ নহে তাহারি দাম-- 
প্রতিদিন দিতে হবে মোরে ; 
এক গণ ছুই পণ-- 
যেদিন যেমন মন, 
তাহারি আগাম দিমু তোরে 


জরীযতীজ্রমোৌহন বাগচী কীব্য-দীপালি 


কতক বুঝে না-বুঝে' 
হৃদয়ের ভাষা খুঁজে 
বহুকষ্টে জানাইয়া তাই) 
পুষ্পগন্ধে মোরে ঘিরে, 
অন্ধকারে ধীরে-ধীরে 
পসা্বিনী লইল বিদায়। 


ফিরিন্থু একল।-ঘরে-- 
বাদল তখনো ঝরে, 
পুষ্পগন্ধে পূর্ণ গৃহতল ; 
শয্যা লইলাম পাতি 
নিবায়ে দিলাম বাতি-- 
আবার আফিল বেগে জল! 


রুদ্ধ জানালার ফাকে 
বাতাস কাহারে ডাকে, 
বিজলী চমকি' কারে চায় 
কোন্‌ অন্ধ অনুরাগে 
ত্রিযাম! যামিনী জাগে 
শ্রাবণ ব্যাকুল-ব্যর্থতায় ! 


সঙ্গীহীন শূন্য ঘরে 
হিয়। গুমরিয়! মরে-- 
স্মরিয়া এ জীবনের ভূল ; 
সেই সাথে থেকে-থেকে 
মনে হয়--গেল ডেকে? 
কাননের যত কেয়াফুল ! 
জীযতীন্ত্রমোহন বাগচী 


্প সি 





সাধনা 


নিন্দা হবে জানি-_ 
তবু রাণী, তোমার দ্বারেই সাধবে। সেতার খানি । 
আঙ্ল আমার বশ মানেনা, সুর ফোটে না তারে, 
অধীর আবেগ আঘাত শুধু করে বুকের দ্বারে ; 
তুমি তারে গুছিয়ে বেধে বশ মানিয়ে নিজে 
সফল করে” তোলো! তোমার ভাবের আবেশ দিয়ে 
মন্মরিয়। বাজুক সে তার মন্মতারের মত 
গুঞ্জরিয়া উঠৃক বুকের গোপন ব্যথা যত £ 
করুক লোকে কানাকানি, হাস্ুক যেবা হাসে-- 
তোমার চোখের দীপ্তিতে আজ দীক্ষা দেহ দাসে। 


শঙ্কা তোমার নাই--- 
নিভৃত যে কুটীর খানি গ্রামের সীমানায় ॥ 
উদার মাঠে নদী পারের পথটি 'গেছে বাকা, 
শিয়রে তার নিঃখসিছে বুনো-ঝাউিয়ের শাখা । 
এদিক বড় লোক চলেনা, ভাবে--যে জন যায়-- 
এমন সীঝে মাঠের মাঝে গজল কে বাজায় ! 


স১৩ 


শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ৃ্‌ কাবা-দীপালি 


পথিক জানবে কেমন ক'রে কে লাগায় সে স্বর ; 
কাহার দেওয়া ব্যথায় হেথা সেতার ভরপুর | 
না-হয় হেথায় নাইক প্রাসাদ, যন্ত্রী নাই বা! আছে, 
একটি ভক্ত জাগে তবু একটি দেবীর কাছে! 


বিজন নদী তীর-- 
ঝাউ শাখাতে ঘনায় ধীরে নিশীথ স্থুনিবিড় ; 
ছুয়ার ন৷ হয় খোলাই থাকুক, কিসের ক্ষতি তায় ! 
ভয় কোর না--ভূৃত্য দ্বারে রইল প্রতীক্ষায়! 
দখিন বায়ে গৃহচ্ছায়ে কাপছে যে দীপ খানি, 
সেই কাপনের সুরটি ধরে? গমক যাবে৷ টানি ! 
থরথরি/য় কাপবে আঙুল, বক্ষ কাপবে সাথে, 
অশ্রু কাপবে নয়ন-পাতে ব্যাকুল বেদনাতে 
ুচ্ছামগ্ন মৌন রাতি প্রহর বেড়ে যায় 
বিঝির ঝুমুর সঙ্গে কাদে সেতার মৃচ্ছনায়। 


বাতাস যদি থামে,» 
ভোরের রাতে হঠাৎ ছাতে বাদল যদি নামে ; 
ছুয়ার ফাঁকে হাওয়ার হাকে প্রদীপ যদি নিবে! 
ভক্ত তোমার বাহির দ্বারে, আগলটি কি দিবে ! 
দীপ নিবে যায়, কি ক্ষতি তায়--কি ফল বলে! লাজে, 
মল্লারেতে মীড় মিলিয়ে সেতার যে তার বাজে ! 
মেঘের পর্দা ঘনায় যদি অন্ধ রাতের পরে, 
কি প্রয়োজন, ছুয়ার দেওয়া রইল কিনা! ঘরে ! 
অশ্রু নামে বর্ধাসম-্-হায় গো রাণী হায়। 
মুস্তিমতী সিদ্ধি কি তার ফলবে সাধনায় ! 


২১১ 


কাব্যদীপালি শীযতীন্ত্রমোহন বাগচী 


এঁরে এল আলো -_- 
রক্ত উষা পরল ভূষ' সাদার সাথে কালো । 
বায়ুর কে নাই গরজন, ভজন গাহে পাখী, 
পূর্ববাচলের তোরণ দ্বারে অরুণ মেলে আখি ; 
উদাস তব নয়ন-তারার পাও করুণ ছবি-_ 
এই বেল। তার মুর মিলিয়ে বাজারে ভৈরবী । 
সাধক, তুমি সিদ্ধ আজি-_ পুর্ণ মনোরথ, 
ওই সুরে তোর যায় রে দেখা নৃতন সুরের পথ । 
যে যা বলে বলুক লোকে ভক্ত তোরই জয়, 
বাণীর সাথে বীণার আজি নিবিড পরিচয় ! 


ঞযতীন্দ্রমোহন বাগচী 





১, 





দ্বিপ্রহরে 


চা 


বইরের গাতায় মন বসেনা, খোল। পাত। খোলাই পড়ে” থাকে, 
চোখের পাতায় ঘুম আসেনা-_দেহের ক্লান্তি বুঝাই বলো কা?কে ? 
কাজের মাঝে হাত লাগাব, কোথাও কোন” উৎসাহ নাই তার, 
চেয়ে আছি চেয়েই আছি, চাওয়ার তবু নাইক কিছু আর! 


বেল। বাড়ে, রোদ চড়ে যায়, প্রখর রবি দহে আকাশ তল, 
ঝরা করে ভিতর-বাহির, চোখের পথে শুকায় চোখের জল; 
মোহাচ্ছন্ন মৌন জগৎ, কোথাও যেন জীবনচেষ্টা নাহি, 

ক্রিষ্ট আকাশ নিণিমেষে দিনের দাহ দেখছে শুধু চাহি” | 


ঘরে ঘরে আগল আটা, আমার ঘরেই মুক্ত শুধু দ্বার, 

সেই যে খুলে? চলে” গেছে তেমনি আছে, কে দেয় উঠে" আর 
পথের ধারে নিমের গাছে একটি কেবল তিক্ত মধুর শ্বাস 
ক্ষণে ক্ষণে জানায় শুধু গোপন বুকের উদাসী উচ্ছাস! 


২১৩ 


কাব্য-দীপালি যতীন্ত্রমৌহন বাগচী 


হাহা করে তগ্ত হাওয়া শস্তহারা বসস্ত-শেষ মাঠে, 
চোতের ফসল বিকিয়ে গেছে কবে কোথায় অজানা কোন্‌ হাটে ! 
উদার মলয় নিঃস্ব আজি, সাম্‌নে শুধু ধূসর বালুচর 
পঞ্চতপা দ্িক্-বিধবার বসন খানি লুট্ছে নিরস্তর ! 


কোন্‌ পথে সে গেছে চলি” মরু-বেলায় চিহ্নটি নাই তার, 
লুপ্ত সকল শ্যামলিম। লয়ে তাহার মুগ্ধ উপচার ; 

জাগছে শুধু প্রখর দাহ তৃষ্তাভর! বিশুষ্ষ জিহবায় 

দিনাস্ত সে আস্বে কখন ? দম্কা বাতাস ধমক্‌ দিয়ে যাঁয়? 


যতীশ্ত্রমোহন বাগচী 


মি 


৮০ সব ১২২১, এ১৯)৯ 
, ২৯, 





৩১৪ 





০ সস 
77/11/১২৬১ 


হাফিজের স্বপ্ন 


অমা-ষামিনীর গহন আধারে চুপি চুপি এল গ্রিষ। 
দ্বিগুণ-অখধার খঙ্জর-বীথি, তাহারি আড়াল দিয়া ! 
আড়রের মত অলকগুচ্ছে গোলাপের মাল! পরি», 
সহ উশীরের মদির গন্ধে নিশীথ আকাশ ভরি” 
কাজল-উজল কালে কটাক্ষে হানিয়। বিজলী-হাসি, 
ফেরোজ। রঙের বসন পরিয়া শিথাকুন দাড়াল আসি”!- 
বীণানিন্দিত মধুরকণ্ে কহিল-_-রে অন্গরাগী, 
শুন্ঠশয়নে আমারে মাগিয়। জাগিয়া কিসের লাগি? 
করুণ। তাহার হৃদয়ে হানিল স্থুখের মতন ব্যথা, 

ষুড়ি” যোড় পাণি বিগলিত-বাণী কষ্টে কহিন্ু কথা;__ 
তব অঞ্চল বসস্তবায়ে হৃদয়ে যে ফুল ফুটে, 

তব মঞীরসঙ্গীতরবে হৃদয়ে যে ধ্বনি উঠে 

তাহারি গন্ধে, তাহারি ছন্দে রচিয়া গজল-গীতি 
তোমারি কুঞ্জ-ছুয়ারে গাহিয়। শুনাইব নিতি নিতি ; 
নাহি চাই খ্যাতি, যশে কাজ নাই, চাহিনাক ধনমান, 
তোমার স্তবের যোগ্য করিয়া শিখাইয়া দাও গান । 


খ১৫ 


কাব্য'দীপালি শ্রীধতীন্ত্রমোহন বাগচী 


না কহিয়া কথা, না বলিয়া কিছু-_-লীলায়িত হেলাভরে 
সেতারটি শুধু লইল টানিয়। কোমল বুকের পরে ; 
অঙ্কুলিঘাতে তারগুলি তা"র সঙ্গীতে ভরি” দিয়া : 
আমার কোলের সঙ্গীটি মোরে ফিরাইয়। দিল প্রিয়! ! 
গোলাপের কুঁড়ি তখনে। ভাবেনি ফুটিতে হইবে কিনা, 
ডানার মাঝারে মাথাটি গুঁজিয়! চাতকী চেভনাহীন। ; 
অমা যামিনীর গভীর আধারে মিলাইয়া গেল প্রিয়া-- 
শিশির-শীতল খজ্জুর-বীথি, তাহারি ভিতর দিয়! ! 

তার পর হ'তে বাজিছে সাহান। সোহিনী সিন্ধু কাফি, 
সাথে সাথে সেই পরম পরশ উঠিতেছে কাপি” কাপি' । 
তালে তালে উঠে ছলে, ছলে" তারি হৃদয়েরি আকুলতা, 
নুরে সুরে সদা ঘ্বুরে” ঘুরে” ফিরে তাহারি গোপন কথ ! 


শ্রীবতীন্দ্রমোহন বাগচী 





১৬ 


৮ 





, শেষ-বাসরে 


ঝরিয়াছ তুমি অশ্রু-ধারায় 
আমার তরে, 
জড়ায়েছ মোরে ফুলের মালায় 
সোহাগভরে ; 
প্রভাতে প্রদোষে স্থখে ছখে মোর 
পরায়ে দিয়াছ প্রণয়ের ডোর, 
কল্যাণভরা কম্কণপরা 
ছ'খানি করে-- 
এস, সখি, আজি যৌবন-স্মৃতি- 
শেষ-বাসরে। 


মনে পড়ে আজি আমাদের সেই 

বিবাহ-রাতি, 
স্পন্দিত-বুকে হইন্ু হু'জনে 
' জীবনে সাথী; 
চারিদিকে দোলে আলে। আর ফুল, 
পল্লী-সখীর। প্রমোদে আকুল, 
দীপ্ত-ভূষণ রঙ্গমহল, 

রূপের ডালি, 
মধু-পরিহাস-রস-উচ্ছল 

“বাসর' রাতি। 


ৰাব্য-দীপালি শ্রীকরুণানিধান বন্দোপাধ্যায় 


মনে পড়ে সেই “কনকাঞ্জলি' 
পিতার হাতে, 
হৃদয়ে ঝঞ্ধা, বিদায়*সজল 
আখির পাতে ; 
সীমস্তিনীরা শিবিকা-ছুয়ারে, 
চোখে জলভার, ঘিরিল তোমারে-- 
তোরণ-মঞ্চে অদূরে শানাই 
ধরিল “তোড়ী.-- 
গমকে গমকে স্ুর-মূচ্ছনা 
কোমলে-কডি। 


মনে পড়ে সেই ধূসর অলকে 
দাঁড়ালে এসে 
প1 ছু"টি ডুবাঁয়ে হধে-আল্তায় 
নধুর চনে , 
পগ-ধুলি-য্ান স্ুকুম!র শ্ীি, 
লক্্ানতীর সম নত দিি, 
অযি মঙ্গল, আলয়-কমলা। 
ভুলালে মোরে, 
পুরলক্ষ্মীরা লইল তোমারে 
বরণ করে। 


ফুলশয্যায় দিবা হাসিটি 
যাইনি ভুলে, 

ঝল্মল্‌ ছু'টি পান্নার “ছুল' 
কর্ণমুলে। 


৮১৮ 


শ্করুপানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্য-দীপালি 


বক্ষঃ-কারায় রুদ্ধ উতলা, 

প্রেম-নশ্মদা, পৃত-নিশ্মলা, 

ভাঙ্গি' সরমের মন্ধর-গিরি 
তুর্ণ ধাঁয়-_ 

মোতিয়। বেলার গন্ধ-বিলাসী 
মন্দ বায়! 


মনে পড়ে সেই নব যৌবন- 
গরবী শ্রীবা_ 
মুকুরে দীপ্ত বয়ঃসন্ধি- 
বিজলী বিভা”. 
তখন তরুণী, ছিলে ন' বুকের, 
ছিলে না মরমী হৃখের স্বখের- 
হেরেছিন্তু শুধু মঞ্জু জধ্গ 
নিন্দি? “রতি” 
স্বর্ণ-অতসী-তন্ু-লতিকার 
পেলব জ্যোতিঃ ! 


মনে পড়ে সেই মধুইমালতীর 
বীথিক' দিয় 

চলে” যেতে প্রিয়া ভূজ-বল্লপরী 
চঞ্চলিয়া__ 

মাথার উপরে কোজাগর শশী, 

পল্লধ-ছায়ে বসিতে রূপসি, 

রূপালি আলোর আলিপনা-অণকা 
বেদীর "পরে-_ 

ধ্যানের রাজ্যে প্রীতি-পারিজাত- 
মেখল। প'রে। 


স্‌ ১৪ 


কাব্য-দীপালি জকরণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 


কতদিন সেই কাপায়ে কাকণ 
ক্ষণিকা সম, 
চাবির “রিং'টি বাজায়ে আসিতে 
সমুখে মম 
হেরেছি প্রতিমা, প্রীতি-জভঙ্গ, 
লাজ-সঙ্কোচে মুদিত অজ, 
পরশি” অধরে শিশুর অধর 
দাড়াতে হেসে? ; 
লুটিত অচল নীলাম্বরীর 
চরণে এসে” । 


মনে পড়ে সেই তুলমীর মূলে 
“সন্ধ্যা” দিতে, 
মাটির “দেউটী” যতনে ঢাকিয়া 
আচলটিতে ; 
ভক্তি-উজল মুখ-উৎপল, 
আখি-পল্লব ঈষং সজল, 
চোখোচোখি পৌহে চড়া থমকি' 
পাটল সাঁঝে, 
গৃহ-দেবতার ধৃপ-ন্ুরভিত 
দেউল মাঝে । 


হের, সখি, সেই দিনাস্ত-তার। 
তেমুনি জলে, 

ডালিম-ফুলের রংটি ফলান 
মেঘের কোলে ! 


চা 


শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্য-দীপালি 


খেলাঘর ভরি” উঠে কলরব, 
ছেলেমেয়েদের ধূলা-উৎসব-_ 
মিছ। পরিণয় চতুর্দোলায় 
উলুর রবে ; 
জীবন-উধায় বিনোদ ভূষায় 
'. সেজেছে সনে। 


আজি পুর্ববরাগের ফেনিল তুফান 
গেছে গো সরি? 
ষুগ্ম-হদয় স্বচ্ছ সলিলে 
উঠেছে ভরি”__ 
আঁগে য।' বুঝিনি আজি তা বুঝেছি, 
কাছে যা” ছিল তা?” স্বপনে খুঁজেছি, 
হু'জনে দোহার হৃদয়ে মিশেছি 
পুলকভরে-- 
এস, সখি, আজি যৌবন-ম্থৃতি- 
শেষ-বাসরে । 
উ'করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 





শ্১ 


রা গু 





ছ্বিপ্রহরে 


স্থদূর স্মৃতি জাগায় আজি 

ভাঁটের ফুলের গন্ধ মিঠে-- 
লাজুক মেয়ে উচ্ল নেয়ে 

চুলের গোছ! ছড়িয়ে পিঠে। 
নীলাম্বরীর তিমির টুটে? 
রংটি তোমার উঠ্ল ফুটে__ 
কামিনীবন ফুটিয়ে গেল 

সজল তামার রূপের ছিটে । 


কাণের পিঠে ভিলটি তামার 
এড়ায়নি 'এই মুগ্ধ চোখ-- 
দীঘির ঘাটে ওই যে আকা 
দীপ্ত তোমার অলক্তক। 
নারাকালির কুপ্ত-শিরে, 
পদ্গ-ফোটা দীঘির নীরে, 
ভাজটি খুলে? ছড়িয়ে প'ল 
পাখীর পাখার স্বর্ণালোক। 


্করুণানিধান বল্াপাধায় কাব্-দপালি 


তোমায় সখি দেখেছিলাম, 
সরম-রাঙ্গা মধুর মুখ-_. 
অন্তরাত্ম। উঠল কেপে 
কণ্টকিয়া উঠূল বুক। 
মৌমাছিদের গুঞ্জরণে 
জাগ.ল শ্যামা কুঞ্জবনে-_ 
কালো মেঘের রৌপ্য-পাঁড়ে 
জরির মতন বৌদ্রটুক্‌। 


স্বপ্ন সম তার কাহিনী-- 
আজকে প্রিয়ে দ্বিপ্রহবে 
নানা আতার সোণার গায়ে 
রবির কিরণ পিছলে পড়ে ; 
দূর্্বা-শ্তামল নিন্বতল, 
দীপ্ত নভো নীলোজ্জল, 
ঢেউয়ের মাথায় মাণিক ভাঙ্গে 
গ17চগর বুকে স্তাব আ্ঞারে। 


কত 
৪, 


ককখা নিধন কন পাধতাধ 








টি 


/////4১১ ৫টি 
সন্ধ্যালক্ক্ীর প্রতি 


তোমার আলে। সব ভূলালে। 
লে। অমরী বালা, 

তোমার চেলীর ঝিলিমিলি 
চুলের তারার মাল] ; 

পাখীর গানে কাকণ তোমার 
বাজে কানন ছেয়ে, 

শিউরে ফোটে শিউলি-কলি 
তোমার সোহাগ পেয়ে । 


অলক ঢাক কোমল পলক 
“যন গরবীশ 

কাঙাল নায় যাঁচে তোমার 
চুলের সুরভি । 

কোহিন্ুরের টিপটি ভালে 
কাণে রতন ছুল 

বরণ কালুলর' তরুণ বধু 


রে ছুলালী ফুল! 


এস নেমে আমার ঘরে 
তালী-বনের তলে! 


২৪ 


জী 


শীকরুণানিধান বঙ্গ্যোপাধ্যায় 


এস মানস নন্দিনী মোর 
এস আমার কোলে । 
সংসারে নাই ঠাই-ঠিকান। 
একল। কাটাই দিন, 
কৈফিয়তের ভয় রাখি না-- 
_.. সব দায়িত্ব-হীন। 
বনের ফাকে কুড়িয়ে বেড়াই 


শুকনে। ঝর। ফুল । 
হিজি বিজি লেখা খাতায় 


কাটি কতই ভুল। 


হের, দিগ্বলয়ে বেগুনি-নীল 
ৃ গিরিশ্রেণীর চূড়ায়, 
পরীর। ওই সারি সারি 
মণির ফানুস উড়ায়। 
হেথায় যাহা ভাবে আঁকা 
রূপে হোথায় রাঁজে 
জলধনুর বীণার তারে 
আলোর সুরটি বাজে। 
এস মানস ছুলালি মোর 
আমার খেলার ঘরে, 
তোমার রঙের ইন্্রজাঁলে 
দাগ নয়ন ভরে? । 
তুহার আলো সবভূলালো! 
লো অমরী. বালা, 
এস এস চঞ্চলিয়। 
চুলের তারার মাল।। 


কাব্য-দীপালি 


শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 


৮১ 





কাণে কাণে 


হের, সখি আখি ভরি, শুভ্র নীরবতা 

পাহাড়ের ছু"তি পার্খ, জ্যোতস্স। আর মসী। 

নিথর নিশার কে কি দিব্য বারতা,_- 

কাণ পেতে শোন? হেখ। বালুতটে বসি। 

নীরবে নদীর জল চলে সাবধানে, 

সর মিলাইয়ে ওই তারকার সাথে । 

পথ চেয়ে চেয়ে বাধু, মগ্ন কার ধানে" 

সন্তপ্পণে হাতখানি রাখ মের হাতে ! 

যাছুকর চন্দ্রকর তালের বাগানে-_- 

হেথা হোথা তুলিয়াছে রূপার ফলক; 

মাধবী লতার ফাকে বকুলের তলে, 

কে তরুণী মুঠি ভরি ধরে চন্দ্রালোক ! 

পাখী লুকায়েছে আখি পালক সিথানে-_ 

আজিকার কথা বধু, কহ কাণে কাণে। 
শ্রীকরুপানিধান বল্যোপাধ্যায়। 


স৬ 





আহ্বান. 


মুখের হাসিতে আর 
বুকের বেদন। সই 
ঢেকে কত রাখ্‌বো, 
জোর করে মন বেঁধে 
আন্ডালে লুকিয়ে কেদে 
কত কাল থাকৃবো ! 


যেদিন বিদায় নিলে 
মনে পড়ে, বলেছিলে 
ণ-দিনেই আসবো 
তুমি কি ভূলিলে সই, 
নেই মোর এক বই 
ভাল' যারে বাস্‌বো। 


হৃদয়ে রাখিয়া যা 
পলকে হারাতে, হায় ! 
কি দিন্ই সে যাপ্‌ছে 
কে বুঝিবে সেই কথা 
তোমার বিরহ-ব্যথ। 
কি প্রাণে সে চাপছে। 


স্সজ 


কাব্য-দীপালি শ্রীগিরিজাকুমার বন 


দিবানিশি দেখে তবু 
ছু'জন'র কারো কু 
যেতো না যে তিয়াষা, 
ভুবনে কি ছিল মধু; 
নয়নে কি প্রেম, বধূ 
মরমে সেকি আশা! 


দরশ পরশ মাগি" 
আজ আমি নিশি জাগি 
অধর কি তিক্ত ! 
হে মোর অমিয়, তুমি 
এস” তারে চুমি চুমি 
কর ম্ধা-সিক্ত । 


আজি দিকে দিকে প্রীতি 
ভরি উঠে বনবীথি 
চম্পক-গন্ধে, 
এস তুমি অনুরাগে 
নিখিল ভূবন জাগে 
নব গীতি-ছন্দে। 
গিরিজাকুমার বহু 





:৮./ ৮৮৮//, ২২ & & ্ট 





বিচিত্রা 


চঞ্চল হিয়।, বল বল প্রিয়, 

বঙ্স বল প্পিয়তম।, 
মনো-মধুপের মোহন রূপের 

স্থধা-শতদল সম] ! 
০কান্‌ অলকার কামনা-ছুয়ার খুলি 
মবণ্ল-গরবা সলিল-শয়ন ডলি 
ফুটিলে আমার ধক্ষ-সরসে ছুলি' 

প্রেমারুণ অনুরাগে ! 
ওগো মনোরমা, উষা-প্রিয়তমা 

এত মোরে ভালো লাগে ! 


সেদিন গোধূলি, আখি-পাত! তুলি? 
হাসিমুখে স্থবিমলে, 
চেয়েছিলে ছুটি ডাগর নয়নে 
| মৃদ্ধ-মরম-তলে । 
যেদিন প্রথম-পরিচয়-ক্ষণে 
সথধু পঙ্গকের মু দরশনে 


জীবনের রথ টানিলে চরণে 
অঙলখ হদয়-হারে, 


নিমেষে চমকি সপিলাম সখি, 
নিঃশেষে আপনারে । 


৯২৯ 


কাব্য-দীপালি 


প্ীগিরিজাফুমার বহু 

তোমার বুকের চীনাংশুকের 

রজতাঞ্চল-রুচি 
কৌমুদী-ছলে নিল কি ধরার 

সকল ম্ানিমী মুছি? 
দ্রাক্ষা-অধর চুমায় তেসার 
বকুল-বালিক। বিভল হিয়ার 
খুলিল কি ধীরে মুছ দল তার 

কিশোরী-বয়স লভি? ?- 
তোমার বুকের আলিঙ্গনের 

বহিয়া বিনোদ ছবি । 


পপ্রয়সীর বেশে, নিলে ভালোবেসে 
আমারে বরণ করি? ১" 
নয়নের ডোরে বাধিলে যে মোরে 
হে হৃদয়-ঈশ্বরী ! 
চরণ-সেবার নিয়েছি যে ভার, 
জানি, নহি আমি যোগ্য তাহার 
সোনা করি? দিলে মোর সংসার, 
হে পরশমণি তুমি । 
স্সেহের আমার গোমুখী-প্রপাত, 
প্রেমের তীর্থভূমি ! 


কে ভোমারে প্রিয়া, রাখিল স্থজিয়। 
সোহাগে আমারি তরে !. 
কোন্‌ মনোরথে আসিলে লক্ষ্মী 
লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে ! 
কোন্‌ সে অতীত পুণ্যের ফলে 
রচিলে আলয় পরাণ-কমলে 


৩৪ 


শীগিরিজাকুমার বঙ্গ  । কাব্য-দীপাঙ্গি 


তব উৎসব-দীপ আজি জলে 

আনন্দে দিবাযামী, 
কোন্‌, শিব'জট। বহি বল্লভী 

মানমে আসিলে নামি । 


ছুলিয়। ফুলিয়। প্লাবন-জাগর 

মিলন-সাগর, সখি, 
লুটায়ে পড়িছে বক্ষ-বেলাঁয় 

তোমারি কিরণে ওকি ? 
তোমারি পেলব-পীযুষ-তৃষায় 
চিত্ত-চাকাব ফিরে কি নিশায় 
চাহি ছায়াপথে তোমারি দিশায় 

মধর-কুমুদ জাগে ? 
“মারি জীবন জীবন তাহার, 

দাদী তাঁর সব আগে। 


যাচিয়া চরণ, হৃদয়-আসন 

পেতেছিন্ু তব প্রিয়া 
ধন্য করিলে অঙ্ক তাহার 

শ্রীপদ'-প্রসাদ দিয়া 
থাক” থাক' সেথা হইয়া অচল 
নিখিল-নারীর হে রাকা অমল 
তোমারি ধ্যানের মন্ত্রে কেবল 

ফুটুক আমার বাণী; 
তুমি থাক মোর সকলের বাড়া, 

তুমি থাক' মোর রাণী। 

শ্রীগিরি্াকুমার বহু 


৩৬ 





ল্‌ব্ধ-দুর্লভ 


হে মম বাঞ্ছিত নিধি! সাধনার ধন ! 

নিঃসঙ্গ এ অন্তরের চির আকিঞ্চন ! 
করুণ-লোচন। 

অন্ধ এ মন্দিরে তুমি উদার জোছন। ! 


মলিন ধূলির কোলে লয়েছ গো ঠাই. 

জ্যোছনার মত তব অঙ্গে প্রানি নাই ! 
ভয়ি ইন্দ্র-লেখা ! 

অন্তরে পোয়েছি তোনা, নতি আর একা । 


নহি আর সমুদভান্ত, ক্ষুধিত নয়ানে 
ফিরি নাক? দেশে দেশে নিক্ষল সন্ধানে 
তে অমৃত-ধারা ! 
উদ্ কটাশ্গের ভিক্ষ। হ'য়ে গেছে সার।। 
এসেছ" হৃদয়ে তুমি সহজ গৌরবে, 
পূর্ণ করি দশদিক মন্দার সৌরভে 
আনি মুগ্ধচিতে 
ফিরেছি নীড়ের কোলে তোমার ইঙ্গিতে 


১০৮৪ 


_-সাগরিকা_- 
শিনী_-্রীপূরণচন্ত্র চক্রবর্তী 


“মিনতি মম শুন হে স্বন্দরী, 
মারেকবার সমুখে এসো প্রদীপধানি ধৰি? | 
এবার মোৰ মকরচুড মুকুট নাহি মাথে? 
ধন্তক-বাণ নাহি আমার হাতে 
এবার আমি আনিনি ডালি দখিন সমীরণে 
সাগরকূলে তোমার ফুলবনে ।" 
এনেছি শুধু বীণা, 
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পাঁরো৷ কিনা? 


-” রবীন্দ্রনাথ 


৪ 


সত্যেন্দ্রনাথ দত ৰ কাব্য-দীপালি 


আপনি মগন হয়ে গেছি আপনাতে 

ভাবিতেছি নিশিদিন--কী আছে আমাতে 
যাহার সন্ধানে 

তুমি এসে ধরা দেছ? হায়কে তাজানে। 


সংসারের মাঝে ছিন্ু সন্ধ্যাসী উদাস 

তুমি সঙ্গে নিযে এলে ফুলের নিশ্বাস 
আনিলে চেতনা, 

ছুখের নিহ্বল সুখ, স্থুখের বেদনা ! 


স্ভেবেছিন্থু জগতের আমি নহি কেহ, 

তুমি ভেঙ্গে দিলে ভুল, দিলে তব ন্েহ, 
মন্ম পরশিলে, 

রুদ্ধ উৎস খুলে গেল, হে সুন্দরশীলে ! 


আজি মোর সর্ববচিত সার তন্থু ভরি 

আনন্দ অমৃত ধারা ফিরিছে সঞ্চরি” | 
নীরবে নিভৃতে 

আমাতে মিশেছ তুমি, অয়ি অনিন্দিতে 


জীবনে এসেছ পুর্ণ! রিক্তাতিথি শেষে 

মানসী দিয়েছে। দেখা মানুষের দেশে 
অয়ি স্বপ্ন সখী, 

তোমারি মাধুরী আজ নিখিলে নিরখি। 


৩৩ 


কাব্য-দীপালি 


সতোন্ত্রনাথ দত্ত 


তুমি সে বালিকা যার চম্পক অঙ্গুলি 

লিখিত মেঘের স্তরে চঞ্চল বিজুলি | 
যাহার লাগিয় 

জাগিত গে তন্দ্রাতুর বালকের হিয়া | 


শিয়রে সোণার কাঠি ঘ্বমাইতে তুমি 

মুক্ত দ্বারে রৌদ্র আর জ্যোৎস্না যেত চুমি | 
সাগরের তলে 

তুমি সে গাঁথিতে মাল! মুকুতার ফলে । 


তোমারি পরশ বহে বসন্ত বাতাস, 

বর্ধা জলোচ্ছাসে ছিল তোমারি নিশ্বাস! 
মুচ্ছিত বৈশাখে 

ও লাবণ্যমণি ছিল চম্পকের শাখে। 


তুমি ছিনে অন্ধকারে কালো চুল খুলে 

চন্দ্রালোকে তোম।রি অঞ্চল পড়ে হ'ল 
সন্ধ্য। সরোনরে, 

গন্ধতাণে গন্ধ রেখে ভুমি যেতে সারে: 


স্বপ্নে ছিলে ন্বর্গে ছিলে মগ্ন পারিজাতে। 

অতনু আভাস ছিলে, ছিলে কল্পনাতে, 
আজ একেবারে 

মর্ে এলে মৃত্তি ধরে আমারি ছুয়ারে ! 


গ্ষমু মোরে করেছে! গে। মুগ্ধ চোখে চাহি” 
ধুয়ে মুছে দেছ” গ্লানি, ভাই সখী গাহি 
বন্দন। তোমারি 
তব প্রেমে মণিহার পরেছে ভিখারি | 
মতোন্্রনাথ দত্ত 





ই 


চির-চেনার চমক নিয়ে চির-চমতকার 

নতুন ছুটি ভ্রমর-কালো চোখে 
কে এলে গো হোরাঁর মেলায় দৃষ্টি অলঙ্কার 

বৃষ্টি ক'রে পুলক ব্বর্ণালোকে 


কে এলে গো !**অশোক-বীথির ছায়ায় ছায়ায় আজি 
নিশ্বাসে পাই তোমাব-নিশাস খানি 
পদ্মগন্ধ! কে স্থন্দরী জাফরাণে মুখ মাজি 
হাওয়ার পিঠে গেলে আচল হানি 


সৌরভে তোর বিভোর ভুবন মগজ সে মশ গুল, 
ধুপের বাতি আগুন হ'য়ে ওঠে, 
অগুরু বাস আগুন উছাস-বিহ্বলে বিল্কুল 
সংজ্ঞাহার৷ বকুল ভয়ে লোটে। 


৫ 


কাবা দীপাঁলি সত্যেল্্রনাথ দত্ত 


শামার শিসে কোন্‌ ইসার1! করিস্‌ গে! তুই কারে 
মন গোপনে ওঠে কেমন ক'রে 

চির-যুগের বিরহী ধায় তোমার অভিসারে 
অশ্রমুক্তা-অধ্যে হু'হাত ভ'রে। 


টাদের আলোর রাজ্যে রাণী তুমি টাদের কোণ! 
মর্ত্যজনের চিত্-অধর তুমি 

স্বর্গ তোমার প্রসাদ হাসি, স্বপ্নে আনা-গোন। 
মুচ্ছে তৃষা তোমার আভাস চুমি?। 


আনন্দে তোর নিত্য বোধন, পৃজা শিরীষ. ফুলে, 

আরতি তোর আঁখির জ্যোতি দিয়ে, 
রিক্তা তুমি সন্ধ্যা-মেঘের রক্তনদীর কুলে, 

পূর্ণ তুমি প্রাণের পুটে প্রিয়ে 


পারিজাতের পাপড়ি তুমি ইন্দ্রেরি উদ্যাণে 

রাঙা তৃমি একশ” হোমের ধুমে, 
তপ্ত সোনার মৃত্তি তুমি নিদাঘ দিনের ধ্যানে 

ক্কৃত্তি তোমার পদ্মরাগের ঘুমে । 


সমভাজ্সনাথ ৭৪ 








ব্ধা-নিমন্ত্রণ 


এস তুমি বাদল বায়ে ঝুলন ঝুলাবে ; 

কমল চোখে কোমল চেয়ে কুজন ভূলাবে। 
শীতল হাওয়_-নিতল রসে 
বনের পাখী ঘনিয়ে বক্স; 

আজ আমাদের এই দোঁলাতেই ছুজন কুলাবে 

এম তুমি নূপুর পায়ে ঝুলন ঝুলাবে। 


(আজ) গহন ছায়া মেঘের মায়া প্রহর ভুলাবে, 
অবুঝ মনে সবুজ বনে লহর ছুলাবে। 
কুজন ভোলা কুঙ্জে একা 
এখন শুধু বাজাবে কেকা; 
_ হাল্ক। জলে ঝামর হাওয়া চামর ঢুলাবে, 
(আর) গহন ছায়া মোহন মায়! প্রহর তুলাবে। 


২৩৭, 


গ্ষাব্য-দীপালি সতে,জ্রনাথ দত 


এস তুমি যুখীর বনে ছুকুল বুলাবে, 
কোল দিয়ে এ কেলি কদম মুকুল খুলাবে ৷ 
বাইরে আজি মলিন ছায়! 
মলিদা রং মেঘের মায়া, 
অন্তরে আজ রসের ধারা রডীন্‌ গুলাবে, 
এস তুমি মোহের হাওয়া মিহিন্‌ বুলাবে। 


(ওগো) এমন দিনে ঘরের কোণে শয়ন কি লাভে ? 
কিসের ছুখে নয়ন-জলে নয়ন ফুলাবে ? 
আয় গো নিয়ে সাহস বুকে 
পিছল পথে সহাস মুখে, 
নৃতন শাখে নৃতন সুখে ঝুলন ঝুলাবে ; 
(এস) উজল চোঁখে কোমল চেয়ে ভূবন ভুলাবে। 
সত্যেন্দনাথ দত 








( গুজরাটী গর্বার সুর গেয়) 


(১) 
পার্ব না এক্লাটি আজ ঘরে পার্ব না রইতে | 
চাঁদ ডাকে পাপিয়াকে ছুটে। কথা কইতে! 
নিরালায় কোল-ভরা, ফুল জাগে আলো-করা, 
ঘেচে কার খুন্সুডি সইতে । 
অথই পাথার পার! জোছনায় মাতোয়ার। 
দিশেহারা হ'ল হাওয়। চৈতে। 


(২) 


শোন্‌ সখী! গায় কারা আজ রাতে গুজ্রাতী গর্ব! । 
খঞ্জন'নর্তন-হিল্লল-গর্ভা | 


প্রিয়া গন্ধব্রের হিয়। কন্দর্পের 
হার মানে ঠৃঙ রী কাহার্বা ! 
ছনিযার আদরের ফুরৃতির আতরের-_ 


মনোহারী বেলোয়ারী কার্বা ! 


১৩৯ 


কাবা-্টপালি সত্যেন্্নাথ দত্ত 


(৩ 9 


চল্ল রে দখিনার হিল্লোলে সাগরেরি ছন্দ ! 
কোন্‌ বনে চন্দন, কোন্‌ বনে গন্ধ 


মল্লিক! উল্লাসে স্বপ্নের হাসি হাসে 
সৌরভে সাতারে আনন্দ ! 
আন্‌কো। কী স্ুুখ-ভরে আকুলি-বিকুলি ক'রে 


খুলছে যে পাপ্‌ড়িটি বন্ধ ! 


জাগল? রে নিদ্‌-ঘরে পাখী, আজ নারে নিদ সইতে ! 
আখি হ'ল অনিমেষ আলো-থইথইতে ! 


শোন্‌ সখী শোন্‌ মুহু কুহু কুহু কুহু কুহু 
বুক-ভর। সুখ নারে বইতে ! 
সেন্ুরের মনোহরে ". জ্যোছনার সরোবরে-- 


শত তারা এলে। জল-সইতে ! 


(৫ 0) 


অন্বরে জাগে চাদ তারকার ফুল-শেষে রাত-ভোর ! 
কি কথ। বলিতে চায় ঘুমহার। ঘুম-চোর ! 


গগনের নির।লায় মন কোথা ভেসে যায় 
জ্যোছনায় মাখ! আখি-লোর ! 
তারকার রূপ-শিখ। মরতের সল্লিকা 


কারে বেশী চায় মন ওর | 


চি: 


সত্যেজনাথ দত্ত কাব্য-দীপালি 


চাই কারে জানি ন! রে আমি শুধু ফিরি স্বপনে ! 
ভালোবাস। ভালোবাসি, মন-গোপনে | 


আকাশ-কুস্ুম তুলি কুমুদের ফুলে বুলি, 
দিক ভুলি, ফিরি ভূবনে ! 
জোছনার জাল পেতে জোনাকীর হার গেঁথে 


কার ছবি জপি গো মনে! 


নিশি নিশি জাগো টাদ ! নিরালায় নিতি নিরখি ! 
হারানে। ছবির মালা জপ করকি? 


কত আখি কত যুগ কত দুখে কত সুখে! 
আখি তব গেছে পুলকি, 
ছাই হ'য়ে গেছে যারা তারা অতীতের তারা, 


একাকী তাদের স্মর কি? 


কপূর্রে ফাগ ক'রে জ্যোতন্নাতে টাদ হোলি খেল্ছে ! 
কপুরী কুঙ্কুম ফুলে ফুলে ফেল্ছে! 


হিল্লোলি' উল্লাসে মাতি অন্ুভাব-রাসে 
মল্লিক হাসি হেনে হেল্ছে ! 
উবে-যাওয়! রূপ কত তারা-ফুলে অবিরত 


হীরার লাবণি-মণি মেল্ছে। 


ও 5১ 


কাৰ্য-দীপালি সত্্রনাথ দত্ব 
(৯ ) 


রং বিনা দোল খেলা, প্রাণে শ্রেফ্‌ জ্যোছনারি রপ্তন| 
স্মৃতির মূরতি-হারে রাস-রমে কোন্‌ জন! 
আজ পরাণের পুটে সরোজ-কুমুদ ফুটে__ 
একসাথে রস-তুঞ্জন | 
আকাশে ঝরোকা খোলা, তার! আঁকে পথ-ভোলা-_ 
স্বপনেরি চোখে অগ্তন | 


( ১০ ) 


বঙ্কারে রিমৃঝিম্‌ ঝিঁঝি গায়, আজ না রে আজ না। 
তন্ন ভরি' মরি মরি নৃপুরেরি বাজনা ! 

আজ নয় আজ নয়. আজ কোনো কাজ নয় 
অপরূপ! ভোর না, এ সাব না! 

যে দূরে, যে আছে কাছে সবারি হৃদয় যা 
জ্যোছনায় অলখেরি সাজন! ! 


সঙোন্্রণাথ ৭৩ 





খ্টহ 





ঝণণ 


ঝর্ণা! ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা? ? 
তরলিত চন্ড্রিক ! চন্দন-বর্ণ ! 
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে ন্বর্ণে, 
গিরি-মল্লিক! দোলে কুম্তলে কর্ণে; 
তন্থু ভরি” যৌবন, তামসী অপর্ণা ! 
বণ? 


পাষানের নেহধারা ! তুষারের বিন্দু! 
ডাকে তোরে চিত-লোল উতরোল সিন্ধু । 
মেঘ হানে জু'ইফুলী বৃষ্টি ও-অঙ্গে, 
চুমা-চুম্কীর হারে চাদ ঘোরে রঙ্গে, 
ধূলা-ভর৷ গ্যায় ধরা তোর লাগি ধর্ণ। ! 
ঝর্ণা ! 


২৪৩ , 


কাবা-দীপালি 


মতোন্ত্রণাথ দত্ত 


এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্তে__ 
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্তে, 
ধুসরের উষরের কর তুমি অস্ত, 
শ্যামলিয়া ও-পরশে কর গে! শ্রীমস্ত ; 
ভর! ঘট এস নিয়ে ভরসায় ভর্ণ।; 
বর্ণ! 


শৈলের পৈঠায় এস তন্ুগাত্রী! 
পাহাড়ের বুক-চের1 এস প্রেমদাত্রী | 
পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো, 
হরিচরণ-চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো, 
স্বর্গের সুধা আনো মর্ধ্যে সুপর্ণা! ! 
ঝর্ণা ! 


মঞ্ুল-ও হাঁসির “বলোয়ারি আওয়াজে 
গলে! চঞ্চল ! তোর পথ হলছাওয়া যে। 
মোতিয়া মতির ঝুঁছি মূরছে ও-অলকে ২ 
মেঘলায়, মরি মরি, রামধনু ঝলকে! 
তুমি স্বপ্নের সথী বিছ্যাৎপর্ণী ! 
ঝর্ণা ! 


নতোন্্রনাথ গ্র 


হতে 178) টি 
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_.গাবিরাব- 
গি্ী-্রপূর্ণ চক্রবন্তী 


“--আজি আঁসিয়াছ ভূবন ভয় 
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল 
চরণে জড়ায়ে বনফুল 1--” 


রবীন্ত্রনাথ__ 





প্রাতঃপ্রবুদ্ধা 


সখি. মোরে তোর স্বপনের কথা বল্‌ । 
এ প্রভাতে তোর মুখখানি নিরমল্‌ ! 
কুন্তলে তোর বিকল কুম্থুম 
পাখা মেলি যেন নয়নের ঘুম 
উদ্ডে গেছে কোন্‌ অক্তানা গগন-তল ! 
বল্‌ সখি, তোর স্বপনের কথ। বল্‌ । 


কখন্‌ তোমার হৃদয়ে তুলিলে বাস 
অরুণ অধরে হাসিয়া মধুর হাস। 
স্বলিত আচল তুলি দিলে রাখি' 
উরঃকলি পরে, সযতনে ঢাকি 
বিগত নিশার কি গোপন অভিলাষ ? 
-আপনার রসে হাসিয়া মধুর হাস? 


ছি ৫ 


কাব্য-দীপালি জতীশচন্দ্র রায় 


ফুলসম তোর কপোল ফুটেছে ছুটি-_ 
নয়নভূঙ্গ তছুপরে পড়ে লুটি, 
আভাময় অতি ললাট-কিশোর 
সারা মুখখানি আলো করি তোর 
ঈষৎ হাসির কিরণ পড়েছে টুটি ! 
ফুসসম ছুটি কপোল উঠেছে ফুটি ! 


বল্‌ সখি তোর স্বপনের কথ। বল্‌-- 
দেখেছিস তুই নিশার গভীর তল্‌? 
রতন আলয়ে ত্রিদশ কিশোর-- 
হাত ধরা-ধরি চলেছে কি তোর ? 
চুমি নেছে হরি বরষের আখজল ? 
বল্‌ বল্‌, তোর স্বপনের কথা বল্‌! 
সতীশচন্দ্র রায় 








গুপ্ত প্রেম 


চিরদিন দিনু দৃষ্টি সে দূরে দীড়ায়ে - 
মিষ্টির থালে ভিখারীর দূর দৃষ্টি ! 

একদিন মোর অভাব্য আশ।| মিলায়ে 
দিলেন বিধাতা, উলটিল মোর স্বষ্টি। 


হৃদয়ে আসিয়া! ঈাড়াইল হেমবর্ণ! 
সুধা সম্পুট ধরিল তুলিয়া অধবে ! 
--ভিতরে বাহিরে মধুগন্ধের ঝর্ণ। )_ 
অমিয়া ধরষি; পরশি পুষ্প নিকরে 


কি কহিল মোরে ! কি শুনিনথ মোর ছু'কাণে ? 
নির্দয় যারে পাষানী হেন যে ভেবেছি ! 
“প্রয়-+প্রিয়তম, এত--এতকাঁল গোপনে 
জান কি তোমারে কতই ভাল যে বেসেছি £” 


২১৭ 


কাব্য-দীপালি শশীঙ্কমৌহন সেন 


আকুল হিরার মত্ত লহরি-উছ্ছাসে 
কাচলি-ছিড়িয়া পড়েছিল বুকে ঝাপাযে, 
বনস্পতির গায়ে দাবানল-বিলাসে 
স্বর্ণ-বরণ। ধরেছিল মোরে লতায়ে ! 


উদাসিনী বুকে রহে কি বাহিনী মমতার 1 
-__ভাবিয়াছি কত দূর সন্দেহে নিরখি' 
গুপ্ত সে বুকে বিমুখী আনত-আননার 
এত তরঙ্গ হিয়ার আকুলি ছিল কি?! 


সোনা হ'য়ে গেনু পলকের দেই মিলনে 
গপ্ত প্রেমের নিজনে, কুপ্ত আগারে ! 
বিজলী সে মম গিয়াছে জীবন*্গগনে 
ন্বধাপথ গাকি, এপার তইতে গুপারে ! 


*শাহ্যমাতন দেন 





৪৮ 





আকাশেতে রজনীতে কালে। মেঘ ভেসে যাঁয়। 
বধুরে হেরিতে প্রাণ চারিদিকে শুধু চায়! 
আজি তারে এইখানে, বার বার পড়ে মনে; 
নিরালাতে আজি রাতে দেখা হোক্‌ ছু'জনায় ! 
আমি যাঁরে ভালবাসি এই বেলা সে কোথায় ! 


আজি মোর! মেঘ-সাঁথে উড়িব গো নীলিমায় ! 
ঘুম এলে ঘ্বমাইব বারিদের বিছ্বানায়। 
তারাগুলি হেসে হেসে, আকুল হইবে শেষে, 
গলা ধরা ছাড়িব না, মজে? রবে। মহিমায়; 
আমি যারে ভালবাসি এই বেলা সে কোথায় । 


ফুল ছু'ড়ি ফুল-পরী জাগালে ফুলের ঘায়, 
উড়িয়া বেড়াবে! তবু মেঘে-ভাঙা জ্যোছনায় ! 
মানুষের দেশে 'গ্রীতি, সে শুধু নিয়ম রীতি। 
ভালবেসে হেথ। প্রাণ কেঁদে মরে নিরাশায় 
আমি যারে ভালবাসি এই বেল! মে কোথায় ! 


ভালবাসি যারে তার কাজ কি গে তুলনায় ! 
তার কালে! চুল হেরি” কালে। মেঘ গলে' যায় ! 
মুখ দেখে বলে চাদ, “একি হল পরমাদ !” 
চোখ ছুটি দেয় লাজ গগনের তারকায় ! 

তুলন। দেখাতে গিয়ে কাদে ভাষ৷ পড়ি" পায় ! 


৩ ২৪৯ 


কাব্য-দীপালি প্রীযতীন্্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য 


সরু ছুটি ঠোঁট দেখে" গোলাপ জ্বলিয়! যায় ! 
তারি 'পরে কিবা শোভ। বাঁশীপান! নাসিকায় ! 
ও-দীঘল আখি-মাঝে, জগতের শোভা রাজে। 
তার প্রেম-চাহনির তুলনা কি দিব, হায়। 
দেখিলে বুঝিতে কেন ভালবাসি বিঁধুয়ায় | 


কথ শুনে" মনে পড়ে সুর-দেওয়া কবিতায়! 
মুণাল ও"বাহু ছুটি পরশিতে কেন। চায় ! 
পরিধানে নীল শাড়ী, বলিহারী ! বলিহারি ! 
দেহের ললিত শোভা শাড়ী ফুঁড়ে বাহিরায়। 
কমল-চরণতলে ধরা তাই মূরছায় ! 


তার গাল লালে লাল, ভুরু অণকা তুলিকায় | 
কুরূপ! হেরিয়৷ তারে লাজে দূরে সরে যায়। 
তার কোলে মাথা রাখা ভূবন ভুলিয়া থাকা, 
জীবন সফল হোলো! পুজি' প্রাণ-প্রতিমায় | 
বোঝাতে পারিনে, তবু ভালবাসি বধু | 


ওই যে রে কালো মেঘ গরজিল পুনরার | 

চলো, বধু! চলো যাই; কাজ নাই ভাবনায়! 
প্রাণে-প্রাণে বিনিময়, সে যেন কিছুই নয়, 
আমাদের ভালবাস! কে বুঝিবে ছুনিয়ায়! 
ভালবেসে হেথা প্রাণ কাদে বড় নিরাশায় | 


আগে হোলে ভালবাস! মজি' প্রেম-প্রতিভায় ! 

ভালবাসি; ভালবাসে” মেটা মহ করুণাঁয় | 

দুরে দূরে সাধাসাধি, দূরে দূরে কীদাকাদি, 

দূর হোক্‌, এস মিলি দূরে রাখি লালসায় ! 

এখনো আকাশে, বধু! কালো মেঘ ভেসে যায় | 
শ্রীযতীন্তপ্রনাদ ভঠাচা 





স্বার্থকত 


হৃদয়ের আরে! কাছে এস এস প্রিয় 

পরিতৃপ্ত কর প্রাণ ও অঙ্গ পরশে, 
তৃষাতুরা যাঁচে ওই অধর অমিয়__ 

ছু”টি ভূজপাশে মোরে বাধো! ভালবেসে ! 


রেখনাকো। ব্যবধান ও সীমাস্তরেখ! ; 
কেন এ লুকায়ে থাক! ? কেন আর ছল? 
হৃদয়ের স্তরে স্তরে ও মাধুরী লেখ।; 
কেন গো মলিন তবু হৃদি-শতদল ? 
বাসনা-বিহ্বল-প্রাণ, পিপাঁস। কাতর 
অলক্ষ্যে আসিতে চায় এ হৃদয়ে ছুটি 
ছুটি চিত্ত মিশি হোক্‌ সুধা-সরোবর 
মিলনের ফুলদল' থাক সেথা ফুটি” ! 


এস প্রিয় ! এস মোর মানস মন্দিরে 
, দ্রাও দাও, ধরা দাও এ ভূজবন্ধানে ! 

কেন করো ব্যর্-আশ তব সঙ্গীনীরে, 
সার্থক হউক তার কামন। ক্রন্দনে ! 


এস প্রিয় ! এস সেই পরিচিত সাজে, 
চির সম্মিলিত হই এস ছুজনায়, 
গভীর অতল এই মিলনের মাঝে 


,মিলিয়া মিশিয়া যাক এ*ছুটি হিয়ায় ! 
রাণীজ্যোতিগ্মতী দেব 


৫১ 


মিনতি 


আমায় প্রাসাদে কখন এনোনা ! 
এই শোভা সজ্জিত মদমজ্জিত 
প্রাসাদে কখন এনোনা ! 
আমি বিলাসের মাঝে নানা শোভ। সাজে 
হয়ত' তোমারে পাবনা 
ভুলেও তোমারে চাবনা। 


তুমি তরুতলে এনো, মরুপথে এনো। 
ঘোর হতাশায়, ছুর্দিনে টেনে! 
তোমারে করিব আপনা ! 
আমায় সহাস্ত আস্ট দিওন। 
এই যৌবনমধু-যামিনীর শীধু 
পানালস প্রাণ দিওন। ! 
আমি হাসির রঙ্গে ভোখ-তরঙ্গে 
হয়ত' তোমারে পাবনা-- 
ভুলেও তোমারে চাবনা । 


তুমি ক্রন্দন দিও, আখি বারি দিও 

যন্ত্র ঘোর দিও ওগে। প্রিয়, 

সার্থক কর যাতনা? 

আমায় সুখের সময় দিও না_ 
এই ধনজনমান লোলুপ পরাণ 

দিওনা দেবতা, দিওনা ! 

আমি আমার মাঝারে স্ুখ-সংসারে 
হয়ত' তোমারে পাবনা-- 


ভুলেও তোমারে চাবনা |, 
শ্রীবসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


নিবেদন 





লও মোরে সখ বাঁধিয়। 
তোমাতে আমাতে করি অভিন্ন 

দৌহার জীবন গাথিয়া ! 
করিও এ প্রাণ খেলন। তোমার, 
কাজের না হোক্‌ হবে খেলিবার ; 
খেলার সময় হেলায় কখনে। 

দিও চুম্বন সাধিয়।- 
তাহ'লেও মোর খেলার জন্ম 

সার্থকে যাবে কাটিয়া । 


লও মোরে সখা ভুলিয়া__ 
শাতেক গন্ধ কুম্থুম চয়নে 

আমার এ ফুল ভুলিয়।। 
সৌরভ নাই এই অপরাধে 
চলিয়া যাবে কি দলিয়া অবাধে ? 
ন। হয় তুলিয়। দিও গো। ফেলিয়-_ 

যাবে মম কারা খুলিয়া ; 
তোমার পরশে লভিব মরণ 

তপ পদ-রেণু চুমিয়া । 


কাব্য-দীপালি প্রীবসন্তকূমার চট্টোপাধ্যায় 


লও মোরে দয়। করিয়। 
তোমার চরণে হেম মঞ্জীরে 
কঙ্কর রূপে ভরিয়া ! 
বাজিব নিত্য শিগুন-তালে 
পড়িব মনে ত” তবু কোনে কালে; 
ঝঙ্কার মম বেড়িয়া তোমারে 
ধ্বনিবে রহিয়া রহিয়া 
ধন্য হইব সঙ্গীত রূপে 
তোমার চরণ লভিয়া 


লও মোরে সখ! চাহিয়া_ 
আমার “আমারে তব দিঠি তলে 

একবার শুধু ডাকিয়া ! 
সব কল্পনা হোক অবসান, 
আমার এ আমি পা+ক্‌ নব প্রাণ 
জীবন মরণ জনম সাধন 

দিব গো সাধিয়। সাধিয়া, 
তব গৌরবে লীন হ'য়ে আমি 

রিক্ত হইব মাগিয়। ] 

জীবসন্ভকুমীর চ্টোপাঁধায 





৫৪ 





ছাড়াছাড়ি 


তুমি একদেশে আছ, আপন ভাবনা ল+য়ে 

আমি আছি একদেশে উদাস হিয়ায় 
তবু বুঝি ছুটি প্রাণে এক সুরে বাধা গান 

দিবানিশি ভেসে উঠে ধীরে বয়ে যায়! 


আমিত চাহিনা সখি, থাকিতে তোমার কাছে 
আমিত আকুল নহি দেখিতে তোমায় ! 

তবে কি বাসিন। ভালো, তবে কি ভুলিয়া আছি, 
লজ্জানত হাস্তমুখী প্রেম-প্রতিমায় £ 


আমি যে গে! হৃদিমূলে, মানসী প্রতিমাখানি 
বসায়েছি চুপে চুপে__পুজিতে প্রয়াসী 
সে প্রতিমা ধ্যান করি, এ সারা নিখিলময় 
তোমারি বিকাশ দেখি প্রেমনীরে ভাসি 


নও ৫ 


কাব্য-দীপালি প্রীবিজয়কৃ্খ ঘোষ 
তুমিত জাননা! সখি, কি গভীর কি মহান্‌ 
স্মৃতি লয়ে জীবনের উদার উল্লাস ;-_- 
তাই এই ছাড়াছাড়ি, ও কোমলবুকে বাজে, 
তাই মোরে দেখিবারে হেন অভিলাষ ! 


একই আকাশের তলে, একই ধরণীর কোলে 

ছু'টাতে তো আজনম আছি গে। বসিয়া, 
একই চাদ নীলাকাশে, যামিনীতে যায় আসে, 

তুমি দেখ, আমি দেখি পুলকে চাহিয়া__ 


প্রভাত-অরুণ-কর পরশি তোমার কায়। 

সর্ববাঙ্গে আমার পুন পড়েগো লুটিয়া, 
সমীরণ চুরি করি হৃদয় স্পন্দন তব, 

আমার পরাণে আনি দেয় তা” ঢালিয়।। 


এত ছেণায়া-ছু'য়ি, তবু তুমি বল ছাড়া-ছাঁড়ি | 
কাছে থেকে দূরে ভাবা--এ রীতি কেমন ! 
আমি জানি, ছাড়াছাড়ি কখনো হবেনা সখি, 
তুমি--আমি গাথা রব জনম জনম ! 


ছাঁ্ডাছাড়ি মিছে কথা, বুঝিব। ভাষার ভুল, 
“কাছাকাছি'--চির সত্য, অনস্ত অমর ; 
শরীরের উপাদান ধুলায় মিশিয়া রবে 
প্রাণে-প্রাণ-উদ্ধদেশে- যুগযুশান্তর | 
বিজয়কৃষ ঘোষ 


ধা 





স্মৃতি 


কবে কোন্‌ অতৃপ্ত চুম্বনে জীবনের প্রথম মিলান 
অনিদ্রায় কেটেছে যামিনী ? 

লুকানে। সে প্রাণের বাসনা, বাহিরিতে করি আন! গোন। 
সরমেতে ফুটেও ফুটেনি ; 

প্রথম প্রণয় পুষ্পরাশি সবেমীত্র উঠিল বিকাশি 
প্রাণে জাগে কত সুখ সাধ, 

কেঁপেছিল পুলকে হাদয়, এত কিগো তারে বলা যায়? 
লজ্জ|! আমি সাধিল রে বাদ। 

নয়নেতে ছিল ঘুম ঘোর, স্থখনিশ! হয়-হয় ভোর, 
বলি-বলি বলাঁত, হল'না ! 

পূর্বদিকে অরুণ কিরণ জানাইল উষা আগমন, 
নিশি গেল” আর ত' এল'না ! 

দোয়েল গাহিল মধুষ্বরে 'জাগ-জাগ নববধূ ওরে? ! 
সলাজেতে শিরে দিমু বাস, 

কত রাতি গেল, পুন এলে? কিন্তু হায়, আর কি মিটিল 
সেদিনের সেই সে পিয়াস ! 

আপ্জি সব দিলে কি গো মম, ফিরে পাঁবো সেদিনের সম 
মিলনের মধুর রজনী, 

তাই আজ জাগিছে স্মরণে, কোথ। দিয়ে কাটিল কেমনে 


ফুলশয্য। স্বপন-কাহিনী ! 
শ্রীমতী লীলাবতী দেবী 





অপরাধী 


নিত্য আমার চিত্ত ছুয়ারে 
আঘাত করিছ তুমি ! 
কঠিন বীধনে রেখেছি বাঁধিয়া! 
নিতি ফিরে যাও সাধিয়! কাদিয়া ; 
ঘুমে থাকি যবে গোপনে আসিয়া 
যাওহে অধর চুমি। 
ন্ত্যি আমার চিত্ত ছুয়ারে 
আঘাত করিছ তুমি। 


কাছে কাছে মোর ফিরিছ নিয়ত 
চাহিনা কখনো ফিরি ! 
আকুল আবেগে ডাকিছ আমারে 
বড় কোলাহল আমার ছয়ারে ; 
শুনিতে ন। পাই, মোর চারি ধারে 
কতজনে আছে ঘিরি? । 
কাছে কাছে মোর ফিরিছ নিয়ত 
চাহিন। কখনে। ফিরি ! 


ত্র 


ভ্রীহেমচজ্্ মুখোপাধ্যায় কাব্য-দীপালি 


চোখের সমুখে রয়েছে দাড়ায়ে 
আমি আছি চোখ বুজি? ! 
কত আপনার দিয়েছ বুঝায়ে 
কত ছৃঃখ ব্যথা দিয়েছ ঘুচায়ে 
কত আখিবারি দিয়েছ মুছায়ে 
না কহিতে নিজে বুঝি ! 
চোখের সমুখে রয়েছে। দাড়ায়ে 
আমি আছি চোখ বুজি ! 


অযাচিত প্রেম কেন দাও সখা 
এ হেন কঠিন জনে ? 
ফেলে যাও এক। জনমের মত 
বাজুক্‌ পরাণে বেদন। সতত 
ছুখে তাপে হিয়। ক'রে দিক ক্ষত 
আগুণ জ্বলুক মনে ! 
অযাচিত ৫প্রম কেন দাও সখ 
এ হেন কঠিন জনে? 


আদরে পরাণ কেঁদে উঠে আজি 
ভেবে নিজে অপরাধী ! 


স্বলগণে আজি জীবনে আমার 
কেটে যাবে প্রিয় সকল আধার, 
কাদিতে পেরেছি এর চেয়ে আর 
স্ুচে বল কিসে ব্যাধি? 
আদরে পরাণ কেঁদে ওঠে আজি 
ভেবে নিজে অপরাধী ! 


৫ 


কাব্য-দীপালি শ্রীহেমচন্ত্র মুখোপাধ্যার 


ভেঙে চুরে লও আবার গড়িয়৷ 
মনের মতন করে। 
গলে যাক্‌ মোর কঠিন পরাণ 
ভেঙে দাও বুক করি শতখান 
তব প্রেমে প্রাণ দিয়ে বলিদান 
বাঁচিয়া উঠিব মরে ! 
ভেঙে চুরে লও আবার গড়িয়! 
মনের মতন করে ! 
আহ্মচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
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শ্যামল! মেয়ে 


দখিন-পাড়ার শ্যাম্ল! মেয়ের কাজলা চোখে হু্,-চাওয়া ! 
বিকেল হ'লে কল্সী কাকে এই পথে তার নিত্যি যাওয়া ! 
ভোম্রা-পেড়ে আচলখানি 
ফের্তী দিয়ে মাজায় টানি, 
“মাথা-ঘযা+র গন্ধেতে যায় উস্থুসিয়ে দখিন হাওয়া 
দুই চোখে তার দুষ্ট -চাওয। 


স্তাঙাতৃ, ও ভাই স্তাঙাত্! আমার আতের ভেতর হচ্চে কি যে! 
কেমন করে বুঝিয়ে বলি, বুঝচি কি ছাই আমিই নিজে ! 
কলাইস্ত্টি-ক্ষেতের কোনে, 
লুকিয়ে থাকি বাবৃলা বনে, 
একদিন তার কামাই হ'লে চোখের জলে যাই যে ভিজে; 
্‌ অাতের ভেতর হচ্ছে কি যে! 


৬৯ 


কাব্য-দীপালি প্রীহ্মেজ্্রকুমার রায় 


ঢং ক'রে সে যায় চলে আর মুচকে হাসে, কয়না কিছু-_ 

আমি কি ভাই নই মনিষ্কি, আমি কি ভাই এতই নীচু? 
কোমর-ভাঙা চলনে তার, 
গ্ায় গু'ড়িয়ে বুকট। আমার, 

সাধ যায় হায় ধর্ণা দিতে দৌড়ে গিয়ে পিছু-পিছু, 
-_মুচকে হাসে, কয়ন। কিছু ! 


মলয় বাতাস ফু দিয়ে এই প্রাণের ভেতর আগুন জ্বালায়, 
মৌমাছির! ফুলের ঠোঁটে চুমু খেয়ে উড়ে পালায় ! 
“বৌ কথা কও বল্চে পাখী, 
কাদ্‌চে তারও আতুর আখি, 
হোলীখেলার আবির জমে সৃঘ্যিমামার সোনার থালায়, 
-ফাগুন-বাতাস আগুন জ্বালায়। 


আজকে আমি গাথ.চি মালা, বুক বেঁধে ভয়-ভাবন! ভুলে ! 
যা-হয় হবে !--কইব কথা, আস্বে যখন নদীর কুলে । 
মুখ তুলে তার চোখে চেয়ে 
বল্ব আমি-_-*শ্যাম্ল। মেয়ে ! 
মোর মালাটি নেবে কি ভাই, রাখ বে তোমার খোঁপায় তুলে ? 
গাথ.চি মাল! বনের ফুলে । 
শীহেমেল্তরকুমীর রা 





১৩ 





চির-এয়ো 


আপন হাতে পরিয়েছিন্ধ বিমল তব ভালে, 
একটি ছোট সি'ছরের টিপ কোন্‌ সে উযাকালে, 
নবীন অনুরাঁগের শুধু একটি রাঁডা চিহ, 

নয় বেশী আর তরুণ প্রাণের রভীন নেশা ভিন্ন । 
কচি কিশলয়ের মাঝে যেমন রাঙা ফুটে, 

যে রাঙা রয় লীলাভরে তরুণ অধর-পুটে ; 
জাগরদ্র আভাসখানি প্রথম নিদ্রা-ভাঁভ, 
নয়ন ছুটি যেমনতর ঈষৎ করে রাঙা ! 

সকল জীবন-লীলার গোড়ার মধুর রাঙা লেখা, 
সবার মাঝে একে শুধু তফাৎ করে' দেখা । 
তোমার ভালের সিছর-বিন্দু মুগ্ধ চোখে মম 
লেগেছিল উষার ভালে অরুণ-বিন্ু সম। 
সিছির সেই যে পরিয়েছিন্ সি'ছর শুধু সেকি? 
উজল হোতে উজলতর জ্বলছে সে যে দেখি । 
বুকের মাঝে ঢাক আছে কৌটা মাণিকময়, 
আমার মরম-শোণিত ধারা নিত্য সেথা বয়। 


৬৩ 


থিজেব্রনারযণ বাগচী 


স্ই জীবনের টীকা আমি দিলাম তব ভালে, 

নিববে না সে নিববে না গো কোথাও কোনে কালে ! 

পরানু যেই সি'ছুর ওগে। সি'ছুর শুধু নয়, 

তোমার ভালে আমার প্রেমের নবীন হূর্য্যোদয়। 

তরুণ প্রাণের অরুণ-আভ। মিলিয়ে গেল ধীরে 

দীপ্ত প্রেমের প্রখর জ্যোতি সি'ছুর-বিন্দু ঘিরে । 

কী বাসনা_-কী আকাজ্ষা-_দারুণ তৃষা কিব। 

সকল-প্রকাশকরা-আলোয় হাস্যময়ী দিব! । 

অসহ এই দীপ্তি যত মিলায় ধীরে ধীরে, 

ওই সিঁছুরের রাঙ। আভাস জাগছে পুন ফিরে! 

তরুণ প্রাণের আশার রঙে রড়ীন রাড নয়, 

গেরুয়ার এ রাঙা যেন উদার শাস্তিময়। 

সন্ধ্যা যখন আসবে নেমে আলোর লীলা ঘুচে, 

তোমার সি'থার সিছরটুকু যাবেই কিগে মুছে ? 

সকল জীবন ন্সিপ্ধ করি জাগবে স্মৃতির ইন্দু, 

সেও কি নহে আমার দেওয়। এই সি'ছুরের বিন্দু? 

উষার আকাশ বহি পুন ফুটবে গে শুকতার! 

এই সি'ছরের বিন্দু পুন ফুটবে তব ভালে, 

জ্বলবে সে যে জ্বলবে ওগে! সকল দেশে কালে। 
দবিজেন্্রনারায়ণ বাগচী 






সি এত 


৯০ 


ত্যাগ 
শিল্পী_শ্রীদেবী গ্রসাদ রায়চৌধুরী 


“ওগো মা. 
রাজার দুলাল গেল চলি মোর 
ঘরের মমুখ পথে--+ 
রবীন্দ্রনাথ_ 


৩৪ 





“বউ কথা কও, 


কথা কও, বউ কথা কও ! 
চিরবরঞ্চিত বাঞ্চিত এল -_ 

ছুয়ার খুলিয়া! ডেকে লণ্ড। 
ঘরকর্ণার এতই কি কাজ-_ 
সান্বেব আধার এত বাকি লাক ! 
কৃত যভরনেল কল্বীর সাক্ত 

তে পুন টেকে রও? 
কথা-ভ রা জানে অভিমান ক্যাপ? 
ব্যাকুলিত।প্যথা কেন সও-_ 

বড কথা কও ! 


কথ। কও, নারী কথা কণড। 
কত কন্সের কবি-কন্সিত _- 
কাহিনীর ভার কেন বও ? 
লজ্জাজড়ানেো অঙ্গের বাসে 
ইঙ্গিত শুধু কীপিছে আভাসে ; 
শত কবি গাহে সহজ ভাষে-__ 
মনে মনে হেসে সারা হও ! 


৬৫ 


কাব/-দীপালি শ্রীষতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


কেন ইঙ্গিত? স্থুখে ও ছুঃখে, 
কি তার অর্থ? কথা কও-_ 
নারী কথ। কও । 


কথা কও, গোগী কথা কও ! 

আকুল বাঁশরী কাদিয়া সাধিছে -- 
কেমনে এমন স্থির রও ? 

গাছে গাভে ওই কদন্ব ফুটে, 

নদীতে নদীতে কালিন্দী ছুটে ! 

তন শ্যামে ধরা শ্যাম হয়ে উঠে 
স্বন্দরী তারে চিনে' লও 

কত সোহাগের বুকের ধন যে 

চরাণে লুটায় ; কথ! কও 
রাই, কথা ক! 


কথ। কও, দেলী কথ। কণড, 
কত পুজারীর পুজা শেষ হ+ ল-_ 
পাঁষাণী, পাণণই কভু নও । 
কত ন! কুম্্ম চরণে শুকায়, 
চন্দন মরে ঘধে? নিজ কায় ; 
ধূপ দীপ বত দে” জ্বলে যায়, 
মৌন তুমি যে চেয়ে রও ! 
মিছ! যদি পুজা, বৃথ। আয়োজন, 
মুখ ফুটে? সেই কথা কও, 
দেবী, কথা৷ কও ! 


রখ. ২০৩ 


শ্রযতীক্রনাথ সেনগুপ্ত কাব্য-দীপালি 


কথা কও, সতী কথ। কও ! 
মৃত্যুঞ্জয় নিরুপায় বলে; 
মৃত্যুর আড়ে নাহি রও । 
বিরাট বিরাগী শোকে সারা হয়ে, 
ধরাময় তোম। দিল ছড়াইয়ে ; 
খুজে” ফিরে আজ মহ] উন্মাদ, 
জননী, তাহারে ডেকে লও ! 
নিদাঘ জ্বালিয়া ব্যোমকেশ পুনঃ 
তপে বসে বুঝি, কথ। কও 
সতী, কথা ক ! 


কথণ কও, বউ কথা কও ! 
বিশ্ব-মন্ম-আন্তপুরিকা, 

গুগন আজি তুলে লও । 
ভোশগী ভাবে, ই, কবি সাধে গানে: 
একই কথা জপে যোগী প্রাণে প্রাণে; 
যুগ এগা ষ্ট|ফুকারিৰ কত £ 

 চির-মৌন ত" তুমি নও ! 

সতী, সুদরী, দেবী, বধূ, নারী, : 
নিখিল হদয়ে কথা কও-_ 

“বউ কথা কও !, 

আযতীন্দ্রণাথ সেনগুপ্ত 








বারনারী 


ধরণী তামার গ্রমোদ-প্রবাস 

বাধনিক হেথা ঘর; 
বিশ্ব শুদ্ধ বুকে টেনে, বল 

সবাই আমার পব। 
নিফষলম্ক-নিকষ হদয় 

 প্রেমলেখাতারিব।হীন । 

বূপের গরব ভেডেছে। করিনা 

রূপা হতে তর দীন । 
অজেয় অতন্থ-ফুলধন্ু টানি” 

এসেছিল তব পাশ, 
রুবিযা' ভম্ম করনি, আজ সে 

দ্বারে বাধ ক্রীতদাস । 
মা'র আততীত অয়ি মায়াবিনি, 

কতই না রূপ ধর ; 
যৌবনখানি বসনের মত 

খুলে রাখি, তুলো পর । 


স্ব ১2 


শ্ীতীজ্রনথ সেনগুপ্ত . কাবা-দীপালি 


কার কল্যাণে করে কস্কণ, 

সিন্দুর সিথ। "পরে; 
অমর কাহারে বরিয়। লয়েছ' 

বিশ্ব-ন্বয়ন্বরে ! 
ধরণীর বুকে চরণ আঘাতি; 

নাঁচ যবে নানা ছাদে, 
পা” ছুটি জড়ারে মায়া-মমতায় 

নূপুর বুথাই কাদে । 
ফুলধুলি-মাখা অযি ভৈরবি, 

কোথা তব বাসভুমি £ 
প্রামে নেমে এল মন্দাকিনী যে, 

তাহারও উচদ্ধ তুমি । 
হে বন্ছি ! ওই লালসা লইয় 

পুড়ে পতঙ্গদল ; 
সমিধ. যোগালে জ্বলিত তোমাতে 

উজ্জ্বল হোমানল ! 
সেহ-প্রেমা তীত। হে নিলিপ্তা, 

নাহি তব সুখ-ছুখ ; 
পুণ্য তোমারে করে না লুব্ধ, 

পাপে নাহি কাপেবুক! 
নহ মা দ্বণ্য কপার পাত্র, 

আজ যে বুঝেছি খাটী__ 
মায়ের পুজায় কেন লাগে তোর 

চরণে দলিত মাটি ! 

শ্রীযাতীব্রনাথ ফেনগুপ্ত 





নৌকা-পথে 


৯ 


মাঝি_ভিডায়োনা চলুক তরী 
নদীর মাঝে, 
তরী-_এ ঘাটেতে বাধব না কে। 
আজকে সাঝে। 
ওই ঘাটে১৪ই বকুলগাছে 
জল যেথা ছুয়েই আছে) 
এখনো। ওই যে ঘাটোতে 
পল্লী-বালার কাকণ বাজে । 
তরী সেথা বাঁধব না কো। আজ. কে সাঝে 


৮ 


ড্ুবেছে রবি নীল গগনে, 
যদিই অধার হয়ে এসে 


তবু নদীর মাঝে মাঝে 
তরী মোদের চলুক ভেসে। 


ত৭ীল 


শীকুমুদরঞ্জন মল্লিক কাব্য-দীপালি 
এই গায়ের ভাই নামটি শুনে, 
প্রাণটা এমন করে কেনে, 
ঘুমপাড়ানো৷ কোন্‌ বেদনা, 
জেগে উঠে হদয় মাঝে ; 
তরী হেত বাধব না কো.আজকে সাঝে। 


৩ 


মৌন সাবের ম্লান মাধুরী, 

কতই ব্যথা আনছে ডেকে, 
গ্রামের সাঝের দীপটি ছোট, 

বিষাদ-ছবি দিচ্ছে একে । 
একটি গৃহ হোথায় কি না 
ছিল আমার বড়ই চিনা 
ছবিটি যার আজও আমার 

হৃদয়-কোণে সদাই রাজে 
তরী হেথা বাধন ন। কো আজকে সাঝে। 


৪ 


এই নদীরুই এই ঘাটেতে 
এমনি সাঝে আমার প্রিয়া, 
যেত” ছোট কলসীখানি 
কোমল তাহার বক্ষে নিয়া, 
সোহাঁগে জল উথলে উঠি 
বক্ষে তাহার পড়ত” লুটি, 
পথের মাঝে আমায় দেখে 
ঘোম্টা দিত হর্ষে লাজে, 
তরী হেথা বাধব না কো। আজকে সাবে। 


৭১ 


কাবা-দীপালি শ্রীকমুদরঞ্রন মল্লিক 


৫ 


ওই ঘাটে ওই গাছের পাশে, 

তটিনীর ওই শ্যামল-কুলে, 
দিয়েছি সেই স্বর্ণলতায় 

আপন হাতে চিতায় তুলে। 
আজকেও সেই চিতার 'পরে 
শিথিল বকুল পড়ছে ঝরে 
আজও মধুর মুখখানি তার 

দেয় যে বাধা সকল কাজে, 
তরী হেখ। বাধব না কো আজকে সাঝে। 


ভীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


ধ্ %% ৪ | 
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১৬০১ 


৫ 





শেষ দান 


নয়নে পড়েছে মৃত্যু কালিম। 


দেরী নাই বেশী আর, 
মোর পানে প্রিয়া তুলিল বারেক 

করুণ নয়ন তার । 
বিছ্যৎ-হান। বিশাল নয়ন 

কালো টান! সেই ভূর, 
নমিয়। পড়েছে চির-নিদ্রায় 

তন্দ্রা হয়েছে সুরু | 
অঞ্চলে বাঁধা চাবি রিং তার 

. দিল মোর পদতলে, 

শুভ দৃষ্টির দুই যোড়া আখি 

ভরিয়। উঠিল জলে । 


সে চাবী তাহার বড় আদরের 
ক্যাস-বাকঝ্ের চাবী 


কোনে ক্রমে মোর চলিত না শুধু 


তাহার উপরে দাবী । 


২৭৩ 


কাব্য-দীপালি 


জ্রীকুমুদ্ররঞ্জন মঞ্লিক 


এ চক পুরীর চাবী মোর প্রিয়! 

যতনে রাখিত কাছে, 
চাহিলে কখনে। পাই নাই আমি 

ভাবিতাম কি যে আছে। 
আজ দিয়ে গেল শেষ সন্দেশ 

সকলের শেষ দান, 
দানের ভঙ্গি দাতার মিনতি 

ব্যাকুল করিছে গ্রাণ। 


চলে গেছে প্রিয়া বরষ কেটেছে 

চোখের বরষা লয়ে, 
শূন্য সায়রে ভ্রমর গুমরে 

পদ্ম-পরাগ বয়ে। 
বিজন ছুপুরে উদাসী পরাণ 

হাতে নাই কোন কাজ, 
বাঝ্সটী ভার কাছেতে আনিয়। 

খুলিয়। দেখিনু আজ । 
রহিয়াছে সেই আশীর্ববাদীর 

ইয়ারিং এক জোড়া, 
ঠাকৃমার দেওয়া গ্রাচীন ঝুম্কা। 

লাল কোটায় ভর] । 


হার একছড়া গুরু বক্ষের 

গুমর মাখানে যাতে, 
বিয়ের নলক রূপের ঝলক 

জড়ানো রয়েছে তাতে 


ছগটি 


শ্ীকুমুদরঞ্জন মল্লিক কাব্য-দীপালি 

শাখার সোণার পাত এতটুকু 

কণ্টা কাচ পোক। টিপ্‌, 
লাবণীর নভে সাঁজের তারক! 

স্থবযমার হেম-দীপ। 
তারি সাথে আছে চিঠি এক তাড়া 

অনেক দিনের লেখ', 
নব-অনুরাগ-রঞ্জিত লিপি 

আজ পড়িতেছি একা । 


পড়ি আর কাদি কত শরতের 

গত উৎসব স্মরি, 
খর! সেফালির আলিঙ্গনের 

আমেজ রয়েছে মরি। 
ছেণট ছোট কথা ছোট ছুখ সুখ 

গাথা আছে তাঁর মাঝে, 
ফুল-শয্যার শুক্ষ কুন্ুমে 

অতীত স্থুরভি রাজে। 
যৌবন হেথ। বাধা পড়িয়াছে 

দেখে মনে হয় ভূল, 
কুড়ানো উপলে পাই যে আবার 


ঝর্নারি কুলুকুল। 


ক্ষুত্র ঝিনুক প্রেম সাগরের 
খবর দিতেছে ভাই, 
চরণ সি'ছুরে দেবী প্রতিমার 
্‌ কূপার আভাস পাই। 


হগ৫ 


কাব্য-দীপালি জীকুমুদরঞ্জম মল্লিক 
হায় আঙ্কুরের বাক্সে আমার 


রাখিল কে হীরাচুর, 
লক্ষ্মীর বাপি করিল কে মোর 

বেদনায় ভরপুর । 
পুজারিণী যবে খুলে দিয়ে গেল 

আজি মন্দির-দ্বার, 
আছে ধুপ দীপ, বিন্বপত্র 

দেবী যে নাহিক আর। 


গকুমুদরঞজন মল্লিক 








পথের দাকী 


দেখিব বলিয়া! কথা দিয়া কোথ। 
ন। দেখে এসেছি চলে, 
দিতে পারি নাই ভুলিয়া গিয়াছি 
কাহারে কি দিব বলে। 
আজ ছুর্যযোগে ব্যথা পাই প্রাণে, 
তা'রা যেন আসি হাত ধরে টানে, 
এবার তাদিকে বুঝিতে পারিনে 
ফিরাব কিসের ছলে । 


পথে দেখেছিন্থ হাঘরে বালক 
কাপিছে দারুণ শীতে, 
বলেছি তারে বাসায় যাইতে 
ছিন্ন বসন নিতে । 
সে গেল ফিরিয়। না পেয়ে আমায়, 
আমি তদবধি খুঁজে মরি তায়, 
আজি এ বাদলে মান মুখ তার 
উকি ঝুকি মারে চিতে । 


গণ 


গ্রকুমুদরগজন মল্লিক 


ধুনি জ্বালিবার কড়ি দিব বলি" 
গিয়াছিহ্ু আমি ভুলি, 
নিশিতে সাধুর কর্লেশ হ'ল কত 
মন করে বলাবলি । 
আকাশেতে আজি শুনি ভাক তার 
সরমেতে মরি মরম মাঝাঁর 
চোখে আসে জল ক্ষমা মাগি আমি 
করিয়। কৃতাঞ্জলি। 


রেলে যেতে কবে লয়েছিন্ ফল 
দিলাম পয়সা ছুড়ি, 
কোথায় পড়িল ভিড়ের মাঝার 
খুঁজিতে লাগিল বুড়ী। 
গাড়ী চলে এলো জানিনে ত' আহা 
গরীব মালিক পেলে কিন! তাহ 
আজ মনে হয় সে রয়েছে চাহি 
নামায়ে ফলের ঝুড়ি । 


দিতে ভুলে গেন্ু দূর যাত্রীর 
চেয়ে-লওয়। পাখা খানি, 
কোথায় পাঠাবে! জানিনে ঠিকান। 
রেলে জম দিন্ু আনি। 
আজি সে আসিয়া পাখা চায় যেন 
বলে ফিরে তুমি দাও নাই কেন? 
বুঝিতে পারিনে সামলাবে। কিসে 
এত বড় রাহ! জানি। 


মণ 


প্রীকুমুদরপ্রন মল্লিক, | কাব্য-দীপালি 
মন্দির পথে মাল! দিতে এলে 
লই নাই তাহা। গলে, 
ভিখারী বালকে ফিরায়ে দিয়াছি 
কোথা কটু কথা বলে । 
কোথা ব্যথা দেখি ঝরে নাই আঁখি, 
কোথা কি অধ্ধ্য আসি নাই রাখি, 
পুজ্যে কোথায় পুঁজিতে তুলেছি, 
ভকতির শতদলে।, 


দীর্ঘ পথেতে পরিচয় হলে। 
যে সব সুহৃদ সনে 
লওয়। হয়-নাই খবর তাদের 
বেদনা দিয়াছি মনে। 
আজ জেগে উঠে তাহাদের স্মৃতি 
অযাচিত কৃপা, অযাচিত প্রীতি, 
হায় এ বেতার বুকের সেতারে 
বাজিছে ক্ষণে-ক্ষণে | 


স্মৃতির সুরভি বুকেতে ধরিয়া 
ূ সভয়েতে আজ ভাবি 
পথ ফুরাইল মিটিল না কই 
এখনো। পথের দাবী । 
এদেরি লাগিয়া হয় ত” আবার, 
পেতে হবে ক্লেশ আসা ও যাবার, 
কিরাতের দাবী ন৷ মিটায়ে ঘরে 
আনিলাম মৃগনাঁভি । 
শ্রকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


চি, 





মুগ্ধ আবাহন 


ওগো, মহুয়াবনের সাকা, 

অধর-শুক্তি ভরি” আন” সুধা, বকুল-পরাগ মাখি" 
গণ্ড-পিয়াল। ঢলে শোণিমায় 
দ্রক্ষা-স্থরায় ভরি আনো তায়, 

আঙুরের পানি কাখে আন” ছানি কনক কলসে ঢাঁকি' 
ওগো, মহুয়াবনের সাকী | 
মুরছি চরণে পড়,ক হৃদয়, 
পিয়ে পিয়ে আজি মোহাবেশময়, 

নেয়ে নেয়ে তব বূপ-সরোবরে ডুবে যাক ছটি আখি; 
ওগো, মহুয়াবনের সাকী ! 


ওগো, পাষাণদেশের রাণি, 

আন ও বাহুর অটল অটুট পাষাণ নিগড়খানি। 
পাষাণি, পাষাণ বক্ষ-কারায়, 
চন্দন-রস-নিঝরশ্ধারায়, 

বন্দী যেন গে। আপন হারায়, ন। শুনে মুক্তি-বাণী। 
ওগো, পাষাণদেশের রাণি । 


চপ 


জীকালিদাস রায় 1 কাব্-্দীপালি 


বীরবালা, আজি রণ অবসান, 
চরণে সঁপিনু কবচ-কৃপাণ 

বিদ্রোহী পায়ে পড়িছে লুটায়ে, চির-পরাজয় মানি? 
ওগো, পাধানদেশের রাণি ! 


ওগো, কাজলদেশের প্রিয়া, 

এস গে। উজল আখির তূরুর অগ্রন-লতা নিয়া । 
দিগস্তভরা শৈল বনানী, 
জলদকুহেলি কাল" দীঘি ছানি, 

নিচোলে চিকুরে উজল কাজল রাখিয়াছ পঞ্চিয়া। 
ওগো, কাজলদেশের প্রিয়! 
নীল অন্বরে ডুবে যাক্‌ পাখী, 
ঢাকি দাও আখি অঞ্জন আকি, 

স্বপন দেখাও, যাছকরি ! মায়া-অনুরঞ্জন দিয়! ১ 
ওগো, কাজলদেশের প্রিয়! ! 


ওগো, স্বপনদেশের পরী, 
এস রঞ্জিত ইন্দ্রধন্ুর মালিক হস্তে ধরি? । 
তারার কুমুম ছড়াতে ছড়াতে, 
ছায়াপথ বেয়ে এসগো ধরাতে 
সোণার প্রদীপে জোনাকি-ফিন্কি পড়ে” যাক্‌ ঝরি' ঝরি”, 
ওগো, স্বপনদেশের পরী ! 
প্রজাপতি-রচ। ছুইটি ক্ষেপনী 
জ্যোছনার শোতে ছুটে হে আপনি, 
সে ছুটি পাখায় ঢাকিয়া আমায়, সংজ্ঞ! লহ গে! হরি”; 
ওগো, স্বপনদেশের পরী ! 
প্রকালিদাস রায় 


৩৬ খা) 





তুমি চ্জানী গুণবান, 

তব সখী হ'তে নাই যে শকতি তাই কাদে মম প্রাণ। 
গুজিতে জানিনা তোমার গরিমা, বুঝিনে তোমার ভাষা, 
বচন দৈন্কে বুঝাতে পারিন! হ্বদয়ের ভালবাসা । 
তোমার যা প্রিয়, আলোক সাধনা, মে'র তা অন্ধকার, 
মম অন্চ্ছ হৃদয়ে ফুটেন। প্রতিবিস্বটি তার। 
কৃপায় নীরবে চেয়ে চেয়ে যবে অলকে বুলাও কর, 
লজ্জা কাতর সষ্কোচে মোর কুষ্ঠিত অন্তর 

আমি এ অবোধ নারী, 
ভোমার চরণে লুটে পড়া ছাড়! আর কি করিতে পারি ? 


তুমি যে কর্মবীর,- 
উদ্নতকায় উদার হৃদয়, ভূধরের মত ধীর । 
ক্ষুধিতে তুষেছ্ছ যোগায়ে অল্প, তাপিতে ছত্র ছায়ে, 
হেত্যাগী|! কতই লাঞ্ছন! তুমি সয়েছে। আমার দায়ে। 
হ্বদয় রুধির শ্রমজল করে রাখিয়াছ' সংসার, 
বঞ্ধা ফেনিল তটিনী-বক্ষে অটল কর্ণধার ! 


খ্ডাখ্‌ 


শ্রীকালিদাস রায় ) কাব্য-দীপালি 


বুদ্ধির দোষে জঞ্জাল জাল যতই জড়ায়ে তুলি, 

নিশিদিন জাগি হাসিমুখে ভূমি একে একে দাও খুলি । 
আমি এ অবল! নারী 

তব চরণের দাসী হওয়া ছাড়া আর কি করিতে পারি? 


তুমি যবে গাও গান, 
আমি শুধু শুনি, বুঝিনাক গুণি, রস-তাল-লয়-মান। 
শ্োতধারা সম কতদূর হ'তে শ্রোতা চলে আসে ছুটে ; 
সখ্যোপহার অর্ধ্যোপচাঁর বহি অঞ্জলি পুটে ; 
দেশ-বিদেশের কত অজ্ঞাত হৃদিগুলি লও জিনি, 
আমার মাথায় যে মাণিক জ্বলে আমি তাহ! নাহি চিনি ; 
এত গেটরব সৌরভ রাশি কোথা হ'তে নাহি বুঝি, 
মুগমদময়ী মৃগীর মতন মরি সার! বন খুঁজি । 

আমি এ অবোধ নারী 
প্রেমের কোরক ভক্তিতে ফুটে কেমনে রুধিতে পারি ? 


তুমি ভালবাস কত 
পেলে এক কণা জুড়ায় বাসনা, ঢালে! ঝর্ণার মত । 
রোগের শয়নে অরুণ নয়নে জাগিয়াছে। সারারাঁতি 
পক্ষের পুটে আচ্ছাদি সবি নিয়েছ বক্ষ পাতি। 
অতি করুণায় দিয়াছ লজ্জা, সজ্জা করিন৷ তাই, 
দেবী বলি ডাকো, দাসী হওয়া ছাড়া মোর যে তৃপ্তি নাই। 
লোহার আঘাত সহিয়। অঙ্গে বুলালে কনক কর, 
প্রতিদান দিতে ক্ষনেকের তরে দিলে কই অবসর ? 
আমি দীনহীন। নারী 
কেশ দিয়া তব গদধূলি মুছি, আর কি করিতে পারি ? 


এ. কালিদাল রার । 
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আমার কোরক-বধু 

অঞ্চল ভরা সৌরভ তার অন্তর ভর! মধু । 
ফুটেছে শুভ্র যুখীর মতন 
মৌন মধুর শুভ্র শোভন, 

আলোক-নীহারে নোলোক-মুকুতা টুল-্টুল করে বায় 
নীপের মতন নাহি শিহরণ 
নহেক উগ্র চম্পা যেমন 

বকুলের মত ব্যগ্র অধীর করেনাঁক' মদিরায়। 
আমার নবীন বধু 

অঞ্চল ভর পরিমল তার, অন্তর ভরা মধু। 


জীবন সধীটি মম 

সঙ্কোচ মুঠি তার কর ছুটি পঙ্কজ কলিসম। 
ললিত লতিক। লঙ্জা-রোচন। 
ঢল ঢল নীল কুন্থুম-লোচনা 

পেশল তরল তনিম। ভরিয়া সনল গরিম তায়। 


৮৪ 


প্ীকালিদা় রায় কাব্য-দীপণাশি 


সে যে চির-অবলম্বন শীল! 
জানেনাক-ছল-কৌশল লীলা ; 

তরুর শাখাটি জড়ায়ে লতায়ে ঘুমায়ে পড়িতে চায় । 
আমার কিশোরী জায়। 

কঙ্কন-পরা-কর ছুটি তার পঙ্কজময়ী কায়! । 


কিশে।রী-কান্তা মোর, 

শুভ রুচির অন্তর-বেলা,__-শুচি তার আখিলো র। 
নবনিদাঘের ভাগীরঘী সম। 
বহিয়া নিভৃতে মায়া দয়া ক্ষমা, 

শুভ সংসার-সৈকতে শোভে পুণ্যের মহিমায় । 
নাহি উদ্বেল আবিল প্লাবন 
শীতল শান্ত স্বচ্ছ জীবন 

ধীরি ধীরি যেন কুলু কুলু বয় ঝিরি ঝিরি মলযায়। 
দরদী দয়িত। মোর, 

লসিত রুচির হমিত তাহার, শুচি তার আখিলোর । 


আমার আহুরী প্রিয়। 

ক তাহার তুষে জনে জনে বচন মাধুরী দিয়া । 
শারিকার মত নহে সে যুখরা 
কোকিলার মত সে নহে প্রখরা, 

ময়ূরীর মত রূপ গৌরবে টলে টলে নাহি যায়। 
সে যে মোর শ্যামা বনের পাখীটি, 
শিষে হরে মন চমকিত দিঠি ; 

চায় এ হৃদয়-কুলায় নিলয়ে লুকাইতে আপনায় । 
আমার সোহাগী প্রিয়া-- 

কণ্ঠ তাহার বন্টে অমিয়, পোষমানে তার হিয়।। 

কা ।লদগাস রায়” 





পুরা কথা 


আজিকে বাহু পাশে রহিয়। রসরাজ মনে যে পড়ে সেই কথাটি, 
কেমনে লুকাতাম কিশোরী হৃদয়ের গোপন স্বপনের ব্যথাটি। 
সেটা কি আজ বধু? করিল বেণুতান 
কাণের মাঝে পশি' মরমে অভিযান 
তখনি করেছিনু এ নারী-হৃদি দান, সে কথা বুঝনি কি দয়িত ? 
বুঝনি, বুঝাতে সে প্রাণের আকু-বাকু কেমনে এ হৃদয় সহিত ? 


কিশোরীশ্ছদিখানি শরৎ নিশীথের আ-ফোট। কমলের কলিটি 
মন্মনকোষে জাগে গন্ধ মধুরস আদিতে বাকী শুধু অলিটি 

নদিটি উছলিলে হৃদিটি উছলিত 

নীপের সহ দেহে তখনি কাট। দিত, 
লোচন তখনিই গোপনে স্ুধ। পিত স্বপনহার! হ'য়ে জাগিয়া, 
তোমায় লুকাবার ছিলন] ইচ্ছ ত' তোমাকে জানাবারি লাগিয়] । 


বুঝনি কেন সখ! যমুন। ঘাট হ'তে হইত কেন দেরী ফিরিতে ? 
কেন না ফিরিতাঁম নাঁহেরি গোঠ হ'তে গোধনে গ্রাম-পথে ভিডিতে 
যমুনাতীরে যদি করিতে তুমি কেলি 
গাগরী মাঝ-জলে দিতাম কেন ঠেলি ? 
সে শুধু-_তুমি দেখি পাচনি বেণু ফেলি, আনিয়! দিবে বলি সাতারি 
নূপুর হারানোর ছলন। করি কেন প্রহর কাটাতাম হাতাড়ি' ? 


৬৬ 


প্রীকালিদাস রা , কাবা-দীগালি 


যুখীর শাখা হ'তে কুম্থুম তুলিবার শকতি ছিলনাক' যেনবা!। 
গোকুলে কেহ কি হে ছিলনা! ডাকিবার তোমারে ডাকিতাম কেন বা ? 
যাইতে পাশদিয়ে বি'ধিত কাটা পায় 
বেতের ডালে শাড়ী বাধিত কেন হায়? 
সামলে চলিবার ছিল ত' চেষ্টাই সমুখে আলু থালু তবু যে, 
না বুঝে থাক যদি-আডুল দিয়ে চোখে কে পারে বুঝাইতে অবুঝে 1 


বুক সে ফেটে যায় মুখত” ফুটে নাক, এমনি কিশোরীর গীরিতি। 
অবোধ গোপন্থৃত হয়ত জাননাক গোপন গীরিতির কি রীতি ? 
দীর্ঘশ্বাস ফেলা যায় তা শোন পাছে 
ফেলিতে হেরিভাম কেহ কি আছে কাছে? 
চাপিয়! রাখিবারে এ তনু কাপিয়াছে, ফু'পিয়া গুমরেছে হৃদি এ! 
জীবন এইভাবে গোৌয়ানো কি কঠিন বুঝাবো আজ তাহা কি দিয়ে ? 


বুঝনি এত কথা আখির মুখরতা ? আছিলে নির্বোধ এত কি? 
গন্ধে বুঝনিকি গোপনে ফুটেছিল গুমরি কাটাবনে কতকী ! 
বাজের আবরণে লাজের আভরণে 
ঢাকাত' পড়েনিক, ছিল যা প্রাণে মনে, 
ছিলনা সংশয় কিশোরী বধৃজনে, মূট়েরা তার কিবা বুঝিবে ? 
হমি না বুঝে থাক যদি তা” তবে ছুখ ব্যথাত' জীবনে না ঘৃচিবে ! 


কলাদান রাঃ 





৮২৪ 


সাধ গ্গ 


আমি চাই অখ্যাত জীবন 
নিরজন পল্লী-পথ পাশে 
অতি ক্ষুত্র বনপুষ্প হ'য়ে 
রব দীন-তৃণাচ্ছন্ন বাসে । 
আপনাতে সম্পূর্ণ আপনি 
আপনাতে আপনি বিভোর, 
ভূলে গিয়ে বিশাল ধরণী, 
ভুলে গিয়ে কেহ আছে মোর, 
ভুলে গিয়ে নিন্দা আর স্ত্বতি, 
ভূলে তুচ্ছ মান অভিমান, 
আপনারে চিনিব আপনি 
আনন্দের লভিব সন্ধান-_ 
ওই মুক্ত নীলাকাশ তলে 
ওই স্সিপ্ধ নিন্নল বাতাসে, 
স্বচ্ছতোয়! তটিনী যেখানে 
ছুটিতেছে সাগর সম্ভাষে। 


মানব-জনমে নাহি সাধ 
আমি হ'ব কানন-কুম্ুম, 
অতি ক্ষুত্র অতি তুচ্ছতম, 
নয়নে জড়ান যেন ঘুম । 
নহে টাপ। গোলাপ চামেলী, 
না ফুটিব মনোরম বেশে, 
উৎসবে তুলিয়া ল'য়ে যেন 
ফেলিতে না পারে নিশি শেষে। 


৮৫ 


মতীপ্রযুল্সময়ী দেবী , কাব্য দীপালি 
ংসার শিলা! বৃষ্টি ঝড়ে 
ছুলিব ন! সন্দেহ-দোলায়, 
কারো দৃষ্টি না পশে যেখানে 
সেখানে ফুটিতে প্রাণ চায়! 
নীরবে ফুটিয়া নিরজনে 
নিজমনে পড়িব ঝরিয়া, 
বারেক প্রভাত সবিতার 
কর-রেখ। হৃদয়ে ধরিয়া ! 


একটা প্রদীপ মেঘহার। 

অফ্লান উযার অপেক্ষায়, 
ধ্যান-মগ্ন রহিব বসিয়া 

কোরক-জীবন যবে যায়; 
সেদিন প্রথম স্র্যযোদয়ে 

রবিরশ্মি যেন অকম্মাৎ 
শিহরিয়া অব্যক্ত পুলকে 

করে মোর জীবন প্রভাত ! 
একটা সম্পূর্ণ দিন মান, 

আমি র'ব ভাবে নিমগন, 
সন্ধ্যায় ফুরালে মধু মোর 

ঢেলে দিব তোমারে জীবন, 
দিওনাকে। রূপ মনোরম 

দিওনা! সে সৌরত মধুর, 
মানবের দৃষ্টির বাহিরে 

আমারে রাখিও বহুদূর। 


শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী 





বেল-ফুল চাই না, 
জুঁই-ফুল দাও । 
ও গানট। গেও না, 
এই গান গাও । 
কেন ভালোবাসলে 
বলো-- বলনা ; 
কেন তুমি হাসলে £ 
-কথা ক'ব না! 
কাল্‌্কের গল্প 
আসাজ কর শেষ; 
আজ কের রাতটা 
লাগচে না বেশ? 
সারাট। বেল। ধ'রে 
বাঁধলুম চুল, 
দেখলে না চেয়ে তা 
এম্নিই ভুল ! 


জুই-ফুল চাই না 
বেল-ফুল দাও; 
এ গানটা গেও না, 
এ গান গাও! 
জুঁই-ফুল নেবো না 
দ1ও বেল-ফুল, 
গোলাপকে পা্শীরা 
বলে নাকি গুল্‌? 
ও দিকেতে চেওনা, 
চাও এই দিক ; 
নিভে আসে আলোট। 
দাও ক'রে ঠিক! 
চোখে আলে লাগছে 
ক'রে দাও কম 
এঁ যাঃ বাতি গেল 
নিভে একদম |. 


ঞকিরণধন চট্টোপাধ্যায় 


হবেনাক জ্বাল্‌তে 
খুব বাহাহ্‌র, 

জান৷ গেছে বুদ্ধি 
যায় কতদূর ! 


বেল ফুল চাই না, 
দাও জুই ফুল ং 
বল্লে না গোলাপকে 
কার! বলে গুল? 


জু'ই-ফুল চাই না, 
চাপা এনে দাও ; 
আমি কি তা জানি, তুমি 
"পাও কি না পাও? 


কাকাতুয়া কিনে দেবেশ 
কিনে দিলে খুব ! 

কথা কেন নেই মুখে 
হায়ে গেলে চুপ ? 


ভালোবাস কি না বাস-_ 
ঠিক বলো! না! 

চাদ এ উঠছে, . 
ছাদে চলে। না! 


কাব্য-দীপালি 


মুখে চুণ লাগলো, 
ফিরে নাও পান; 

মাথাশ্ঘু₹রে পড়লো-- 
গেওনাক গান ! 


চাই না৷ জুঁই বেল, 
ঠাপা এনে দা; 
আমি কি তাজানি, তুমি 
পাও কি না পাও? 


টাপা-ফুল চাই না, 
গাই চামেলি; 

সব-তাতে হবে-হবে 
খালি গা'ফেলি! 


আজ রাতে ছু'নাতে 
জেগে থাকবো, 

কে হারে কে জেতে আমি 
তাই দেখবো! 


ছোট ব'লে করবে কি 
তুই-তোকারি ? 

তাতে যে গো অপমান 
হয় আমারি | 


কাব্য-দীপালি শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায় 


না বলে না কয়ে তুমি 


কেন চুমো খাও ? 
বলিনাকো যত-কিছু 
আশ্কার। পাও ! 
চামেলি ও চাই না, 
দাও টাপা-ফুল ;+- 
মিঠে তার গন্ধটি আমি ম'রে গেলে তুমি 
গাহুন্হ্হী। খুব কাঁদবে? 
চাপা ফুল চাই না, তখন এ বাহু-ডোরে 
দাও বেল-ফুল; কারে বাঁধবে? 
খোপি। থেকে ঝরে পড়ে, 
গেল বিলকুল। ওকি, ওকি,'চোখ ভঃরে 
এল” যেগে। জল ? 
কুড়িয়ে ওসব ক'ট! ম'রে কেন যাব দূর! 
পরিয়েও দাও ; মিছে করি ছল! 
আবার না বলে তুমি 
গালে চুমো খা! ওগো তুমি জুঁই, বেল, 
য1 খুসি তা দাও, 


ও গালেতে চুমে। খেলে, 
এ গালেতে খাণ। 


াকিরণধন ঢট্টাপাধায 





খ্ীৎ 





অভিব্যক্তি 


কদম তাহার কেশরে শিহরি; 

বাতাসে ডাকিয়া কয়, 
হে বাতাস মোর তন্ু-মন-প্রাণ 

সকলি যে তোমাময় | 
সে ভাষা শুনিয়া থমকিয়া চায় 

পুরুষ মুগ্ধ হিয়া, 
আলিঙ্গনের আড়ালে সহসা 

বাধিয়া সে নিল প্রিয়! ! 
তৃণ-মঞ্জরী ক্গাগিয়া সে কয় 

ফাগুনের কানে কানে- 
কত আধারের মরু পার হয়ে 

পেনু তব সন্ধানে ! 
রমণীর কানে সহসা বাজিল 

সে ভাষা অতুলনীয় 
পুরুষের মাঝে লভিল নিমেষে 

প্রিয় সে- প্রাণের প্রিয় ! 


*২৯৩ 


কাব্য-দীপালি ্রীহ্মেন্্রলাল রায় 


তারপরে হায় যেমন করিয়া 

ধরার বক্ষ“পরে 
মেঘ নেমে এসে আপনারে সপে 

বিহ্বল মন্মরে 
একটি চুমার মাঝারে সঁপিয়। 

সে মাধুরী অনুপমা, 
লুন্ধ প্রণয়ী কহিল কেবল 

অতি ছোট--প্রয়তম। ! 
আর আলোকের রেখাটি যেমন 

আকাশেরে কহে ডাকি'-_ 
নয়নের পথে হদয় এনেছি, 

কিছু তো রাখিনি বাঁকী,; 
স্নিগ্ধ আখির কোলে ভ'রে নিয়া 

দৃষ্টি সে নিরুপম 
ুগ্ধী প্রেয়পী কহিল কেবল 

অতি ছোট-_-“প্রিয়তম !, 
অতল গভীর দু'টি হৃদয়ের 

উতলা উর্মি রাশি, 
কথার মাঝারে সেই তো প্রথম 

উঠিয়াছে উচ্ছাঁসি?। 
ছোট ছুটি সেই আদিম কথায় 

যে ছবি হ"য়েছে গড়া, 
আজিকার এই হাজারে কথায় 

সে ছবি পড়েন। ধর! 


শ্রীহেমেন্দলাল বায় 


৯৪ 





নদী ও নারী 


নদী বুকে নেমে আছে! সার! সন্ধ্যাবেলা, 
চম্পক আঙ্লে জলে চলিতেছে খেল। 
স্বচ্ছন্দ কৌতুকে কভু তার মাঝখানে 
দ্রুত-সঞ্চালিত-কর বজবাঁণ হানে 

শত ইন্দ্রধন্ু দিয়া ভরি” নভতল, 

মুখের ফুৎকারে কু ছুড়ে দাও জল; 
কখনো বা নব-নীল-ঘনবাস দিয়! 

গৌর কান্ত তন্থুখানি ঘসিয়া মাজিয়। 
তারি পানে চেয়ে থাকে নিত্লিমেষ অাখি 
আপনারে যত দেখো দেখা! থাকে বাঁকি। 
এলায়িত সছ্য-সিক্ত কেশপাশ ঘিরে” 
অন্ধকার মেঘচ্ছায়। নেমে আসে ধীরে। 
তোমারে চিনেছে নদী তাই নাচে সুখে, 
তুমি তারে চিনিয়াছ তাই বাঁধা বুকে। 


সং ২ 
সং চি বৃ 


সঃ ঃ 


নদী নীরে নামে। যবে গাহন করিতে 
কেন হই নাই নদী তাই ভাবি চিতে 


৮১৫ 


কাব্য-দীপালি উীহেমেন্রলাল রা 


মেলে দিয়ে যৌবনের শতদল-দলে, 
নিঃসঙ্কোচে নেমে যেতে আমার অতলে 
লজ্জাহীনরূপে লীন গরবী রূপসী । 
নীবি-বন্ধ হ'তে ধীরে বস্ত্র যেত খসি, 
অলম আবেশে । লীলায়িত তনুখানি 
মত্তআোত মোহভরে বক্ষে নিত টানি”।, 
ছু'টি রক্ত অধরের চুম্বনের রেখ। 
তরঙ্গের তালে তালে হয়ে যেত লেখা । 
বসনের মতে। করি সারা দেহটির 
চারিপাশে ঘিরিতাম গাঢ় নীল নীর। 
একেবারে অন্তরের মাঝখান হ'তে 
শআ্োত আসি মিলে যেতে ও রূপের স্রোতে 


শ্রীছেগেন্্রলাল রায় 
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৫৪, 


-তপোভঙজ 
শিলপী_শ্লীচারচন্দ্র রাঁর 


“-_দেখেছিন্ত সুন্দরের অন্তলান হাসির রঙ্গিম 
দেখেছিন লঙ্জিতের পুলকের কুঠ্িত ভঙ্গিনা 
রূপ-তরঙ্গিমা ! -৮ 

রবীন্্রনাথ-_ 





ধরণীর প্রেম 


হে আমার সুন্দর ভুবন ! 
তন চির মন্ধকার আলো, 
বূপ গান গন্ধ পরশন, 
বাসিয়াছি বাসিয়াছি ভালো! । 
পিয়াসী পরাণ মোর তব শোভা স্থধারস পিয়। 
নিয়ত মরণ মাঝে পলে পলে উঠে সঙ্জীবিয়া, 
তব সিদ্ধ শ্যামাঞ্চল, মন্মরিত কুস্থম-কানন ; 
সন্ধ্যায় সিন্দুর-টিপ, উষালোকে রঞ্রিত,আনন, 
প্রসন্ন আকাশ তব, জলধি অপার, 
ষড় খতু-আহরিত অঞ্জলি-সম্ভার, 
তব প্রেম, অনস্ত যৌবন, 
, আনন্দের অমৃত-ধারায় 
প্রতিদিন সার দেহ মন 
ভরিয়াছে কাণায় কাণায় ! 


কাঙাল লভেছে বিত্ত, সর্বহারা লভিয়াছে কোল, 
বেদনা ভুলায় পলে হিয়া তলে হরষ হিল্লোল ; 
কারাবন্দী ভুলে যাই বন্ধনের ছুঃখ অনিবার,' 
শৃঙ্খল টুটিয়। যায় অবারিত অঙ্গনে তোমার ; 


৩৮ ২৯৭ 


কাব্য-দীপালি প্রীপরিমলকুমার ষোষ 


দিগন্তে ছড়ায়ে আছে স্েহের অঞ্চল, 
প্রসারিত স্ুধা-বক্ষ করুণ। চঞ্চল, _ 
চেয়ে থাকি আবেশ-বিহবল 
পিঞ্জরের বাতায়নে তাই, 
মা বলিতে চোখে আসে জল, 
ভুলে যাই সব ভুলে যাই ! 
তৃষিত আকুল ওই তব স্তন্ত-অমিয়ার লাগি 
ক্ষুধিত ভাগ্াঁর দ্বারে ফিরিছে গে ক্ষুদ-কণা মাগি; 
নয়ন হাসিছে দৃপ্ত ছূর্ববলেরে করিয়া বঞ্চন, 
অভাগ! সন্তান ফিরে মাতৃহীন শিশুর মতন; 
তুচ্ছ করি বঞ্চিতের মৌন হাহাকার 
জাগে বক্ষ আগুলিয়! স্বার্থের প্রাকার ! 
কে বোঝে গো+ অভাগার তরে 
জননীর করুণা বিপুল, 
তাই বুঝি নিশি দিন ঝরে 
 স্নেহ-বক্ষ বেদনা-আকুল। 


বিচিত্র বরণ ছন্দে মন্ন তব উঠিছে আভাসি” 
কাঙালে এমন স্নেহ, তাই মা গো এত ভালবাসি | 
বিফল কামনা মে।র আখি তব করেছে করুণ, 
ব্যথার শোণিত-রাঁগে সন্ধ্যাকাঁশ বেদনা অরুণ; 
যে বাণী পঞ্জর তলে রোধিছে নিশ্বাস ; 
কল্লোলে মর্শমরে শুনি তাহারি আভাস। 
গানে গানে করিলে মুখর 
অকথিত সঙ্গীত আমার, 
হে ভুবন ! হে চির-সুন্নর ! 


ভালবামি তাই অনিবার। ৃ 
গ্রপরিমলকুমার ঘোষ 


খনি 


মিলন 


নিখিল বিশ্ব ঘুমিয়ে রবে আকাশ চক্দ্রাতপের তলে 
স্বপ্র-বিভোল নিশিথিনীর ছায়__ 

সেই খানেতে আসবে তুমি আধার ঘরে রাণী আমার 
আসবে তুমি গোপন মু পায়। 

বাজবে নাকো নূপুর তব-- শ্রীন্ত চরণ রইবে ঘিরে 
অতীত সুখের সুপ্ত স্বৃতির মত, ও 

মৌন-নীরব সেই অভিসার তুলবে নাকো বিশ্ব-বীণায় 
কান্না-হাসির রাগ-রাগিনী যত। 

দৃষ্টি তোমার পণ্ড়বে এসে অন্ধকরের বুকটা চিরে 

,  মিলন-আকুল মুখের "পরে মোর, 

তুষার-শীতল স্পর্শে তব পণ্ডবে খসে আচম্বিতে 
সুখের ছখের তুচ্ছ স্মৃতির ভোর । 

আলিঙ্গনের নিবিড়তায় রাখ বে ঢেকে অলক তব-_ 
জমাট বাধা অন্ধকারের সম _- 

অধর "পরে তড়িৎ-পরশ -_ উঠবে নেচৌক্ষণেক তরে 
মরণ ভুলি বুকের রক্ত মম। 

তার পরেতে যাত্রা স্বরু--কোন্‌ সীমাহীন শূন্ত পথে 
মরণ-রথে যাত্রী মোরা ছুটি?! 

দীর্থ রাতি কাটবে মোদের কোন্‌ স্বপনে জাগরণে-__ 
কোন্‌ তারকার আলোক পানে ছুটি? ! 

বাজ বে সেদিন কণ্ঠে তব আশার বাণী নৃতন সুরে 
কোন্‌ জনমের হারিয়ে-যাওয়া গান-__ 

মৃত্যু এ নয়, বিদায় এ নয়--মরণ মাঝে মিলন চির__ 


অনস্ত প্রেম__নাই কো! অবসান । 
আকাস্তিচক্ত্র ঘোষ 





সঙ্গীত 


ধরণীর মন্মে মন্মে রসের যে গোপন সঞ্চয় 
সঞ্চারে পল্লবে পত্রে, নাহি অন্ত, নাহি তার ক্ষয়! 
কুস্ুমে কুন্থুমে তাই কেঁদে মরে স্ুরতির শ্বাস, 
অন্তরের রসরূপ গন্ধে তাই করিছে প্রকাশ ! 
হৃদয়-অরণ্য মাঝে পথহারা শুধু ঘুরে মরে 

বাসন! কামনা কত-_তাই, বেদনায় আখি ঝরে? 
মহানন্দে হৃদয়ের মরা-গাডে ছুই কুল ছাপি' 
নানা বাণী, নান! বর্ণে তরঙ্গিয়। উঠিতেছে কাপি, 
কত কাব্যে কত ছন্দে সে আনন্দ ধরিছে মূরতি, 
মন্দিরে মন্দিরে তাই বন্দনায় ধ্বনিছে আরতি । 
কখা কত হ,ল বলা স্থজনের মেই আদি হ'তে 
তবু যেন মনে হয় বলা নাহি হ'ল কোন মতে । 
ক্ষণে ক্ষণে তাই সুরে অর্থহীন বেদনায় ভরি 


সেই কথ। বলি--যাহ1 বল! নাহি হ*ল যুগ ধরি। 
শ্রীদীনেজ্রবাথ ঠাকু 


রি হু 





নিক্ততি নিশার স্বপন ০ কি গো, 

নিঝুম রাতের গান ? 
বাদল-বায়ের বেদনা সে কি গো, 

উছল নদীর তান ? 
ফুলের পেলব সুরভি সে কি গো 

গোপন মম ; 
আধার-সায়রে আলোর কমল, 

সথধাধার। কাঁলকুটে ? 
পিরীতি-বিলাস-হিন্দৌোল। সে কি, 

কূপের জ্যোছনা-শিখা ; 
মিলনের কম কণ্ঠের হার, 

যৌবন-জয়-টীকা ? 
সলাজ চকিত চাহনি সে কি গো, 

প্রিয়ার মধুর মান ? 
ন্বত্য-চপল মরাল-গতি কি, 
- হাঁসির উথল-বান ? 


সণ ও 


কাব্য-দীপালি শ্রী পতি প্রসন্্ ঘোষ 


ন্িগ্ধ-শীতল তুলসী-তলায় 

সেকি গে সাঝের দীপ, 
উজল চোখের কাজল সে কি গোঃ 

সি'থির সিঁদুর-টিপ্‌ £ 
শিবের গায়ের ভন্ম সেকি গো, 

দেবের প্রসাদী-জল ? 
শিশুর অধরে মায়ের চুমো কি-_ 

স্লেহ-রসে টলটল্‌ ? 
কুতজ্ঞতার অশ্রু সে কি গো, 

ত্যাগের বিরাট সুখ ; 
সহানুভূতির দী-নিশাস, 

মমতা পরশ টুক্‌ ? 
সত্য-পূজার আরতি সেকি গো, 

মৈত্রীশ্যাগের হোম ? 
কন্ম-শাখের চেতনা-ধ্বনি কি, 

ৃ মাঙ্গলিকের ওম্‌? 

ধ্যানীর মৌন সাধন! সে কি গো, 

প্রাণের নীরব ভাষা ? 
কল্পলোকের ম্বর্ণলতা কি, 

উদাসী বুকের আশা? 

ত্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ 








রজনীগন্ধা 


আমি সে রজনীগন্ধ।__ 
নিশীথের বুকে ফুটিয়া উঠি গো নিখিলশ্নয়ন+নন্দা ! 
দিবসের আলো হায় 
ৃঁ বার-বার ফিরে? যায় 
কত স্থুরে তার প্রণয় জানায়-_স্তব-গানে শত-ছন্দা ; 
আমি কোনো সাড়। দিতে নাহি পারি--আমি সে রজনীগন্ধা 


সন্ধ্য। আসিয়া যবে 
লক্ষ-প্রদীপ-বন্তিক। জ্বালে ধুত্র-ধুসর নভে ১. 

গ্রাম-বধূ সারে সারে 

ধীরে চলে জল-ধারে-_ 
কলসের সাথে কঙ্কণ যবে কথ কয় কলরবে ; 
আমি সেই ক্ষণে গন্ধ বিতরি রজনীর উৎসাবে ! 


তুমি তো জান না হায়-_ 
কাহার পরশে শিহরিয়া উঠি তিমির-রজনী-ছায় ; 

আমার হৃদয়-পুরে 

কার বাশী বাজে সুরে 
দখিণের কোন্‌ দয়াহীন আসি” চুম্িয়া চলি যায় ; 
বারবার আমি নুয়ে পড়ি কার চির-চঞ্চল পায় ! 


ঘট ৩ 


কাব্য-দীপালি ূ শ্রীঘোগীন্ত্রনাথ রাঘ 


অরুণ-আলোকে মোর 
নয়নের কোণে নেমে আসে শুধু শত তক্দ্রার ঘোর; 
কোন্‌ সে নিঠুর লাগি? 
দীর্ঘ রজনী জাগি 
প্রভাতের কোলে ঘুমায়ে পড়ি গে! সিক্ত-নয়ন-্লোর ; 
নিশি-জাগরণ ব্যর্থ করে গো, কোন্‌ সে মরম*চোর। 


রজনীগন্ধা আমি-_ 

তাই তে। আধারে অন্ধ-বাসন! হৃদয়ে আসে গো নামি? ! 
তাই তো। আমার চিতে 
কি-মোহন সঙ্গীতে-- 

মুচ্ছিয়৷ উঠে কোন্‌ সে মুরতি, মত্ব-ছুরাশ-গাঁমী ; 

দিবসে যে মোর থাকে না! চেতন, বজনীগন্ধা আমি । 


তোমরা কিসের লাগি? 
আজি এ প্রভাতে এসেছ হেথায় কোন্‌ ধন নিতে মাগি ॥ 
- * তোমর! জান না হায় 
অজানা জনার পায় 
সব সম্পদ বিলায়ে দিয়েছি দীর্ঘ যামিনী জাগি; 
কাল রজনীর ফুল-রাণী, আজ প্রভাতে মন্দভাগী | 


তবু কোন খেদ নাই-_ 

নিমেষে বিলাই ভাগ্যে আমার যখনি যা-কিছু পাই ঃ 
নিশীথে গোপন-বধু 
নিয়ে যায় সব মধু 

কুমারী হিয়ার সব ম্ুধারাশি হ-হাতে শুধু বিলাই; 

ফিরে" যাও ওগো! ফিরে যাও মবে-_আজ মোর কিছু নাই, 


৪৪ 


গ্রীযোগীক্ত্রনাথ বাধ কাব্য-দীপালি 


কাল রজনীর ছায় 
যা-কিছু অর্ধ্য দিয়েছি আমার চপল বঁধুর পায় ; 

গোপন গন্ধে তাব 

থাকি? থাকি” বাব-বাব 
বিকশি” উঠিল বিচ্ছেদ-হত, লক্ষ-পরাণ হায়; 
আজ শুধু সেই স্বপনেব স্মৃতি ধবণীবে শিহবায়। 


কোবো ন। মিথ্য। আশা-- 
ক আমাব আছে গে। কেবল, নাই তাব কোন ভাষা, 
দেলতা সে গেছে চালে, 
প্রতিম। ডুবেছে জলে 
চাবিদিকে গাজ বেঁধেছে বাধন মবণ সর্বনাশ , 
ভাঙ্গা হাটে আজ এসেছ গো কেন-মিছে তোমাদেব আসা । 


শ্রমোশীন্্রনাথ বায 





৩1) ৬ 





সিন্ধু-শকুন 


প্রভাতে এই সাগর জলে 
দেখন্ু তোদের সাজ 
মন থেকে মোর মুছল মলা 
ঘুচল রে সব লাজ । 
রজত-বরণ শুপন-করে 
রূপ কি এত ছড়িয়ে পড়ে £ 
দেখ্নু সাগক্ষ-ক্রীত-শিখরে 
ফুলের তবক আজ | 
সিদ্ধু-শকুন! আমার গলায় 
বাজচে তোদের গান,__ 
তোরাই বুঝি এলোমেলো 
ঢেউএরি সন্তান ! 


হুপুরে এ শৈল-চুড়ে, 
দেখন্থ তোদের নীড়, 
একটি পরে একটি এসে 
লাগিয়েছিলি ভীড়; 


৩৬ 


শ্রীচণ্তীচরণ মিত্র । ী ঝ্রীব্য-নীপালি 
শিলায়-শিলায় আসন নিয়ে 
জুড়িয়েছিলি আমার হিয়ে, 
মূচ্ছনাতে মাতিয়ে দিয়ে 
দিছলি গীতের মীড় ! 
সিন্ধু-শকুন ! আমার গলায় 
বাজ্চে তোদের গান,__ 
তোরাই বুঝি এলোমেলো 
শৈলেরি সম্ভান ! 


সন্ধ্যাতে এই বঞ্চামুখে 
দিস্‌রে তোরা হানা, 
কোন্‌ সে অগাধ স্থুখের ভরে 
মেলিয়ে দিছিস্‌ ডানা ? 
কভু দূরে নীল-নীলিমায় 
মেঘের পাশে লুকাচ্ছে কায়, 
কতু লঘু পক্ষেতে ঠায় 1 
যায় না শু-কই জানা। 
সিন্ধু-শকুন ! আমার গলায় 
বাজ্চে তোদের গান,” 
তোরাই বুঝি এলোমেলো 
ঝঞ্কারি সন্তান ! 
শ্রীচতীচন্বণ মিত্র 








সলজ্জ দৃষ্টি 


বাত।স লেগে ফুলটি কাপে -- 

পাতার তলের ফুলটি, 
শুক্তিকারার কবাট খুলে 

হাসছে মোতির ছলটি ; 
জাগছে জোয়ার-জলের থেকে 

মগ্ন নদীর কুলটি ! 
দৃষ্টি, সলাজ দৃষ্টি তোমার 

ঘোমটা-পর। চণ্টি, 
কেমনকেতিহ জানাই তোমায় 

কেমন লাগে মিষ্টি ২ 
ধূপের ধোয়ার আবন্ছাঁয়াতে 

জ্বল্ছে দেউল-দীপটি ! 

হীরাধাচরণ চক্রবস্তা 
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দরের-মিলন 


মিলন হ'ল ভালে। ! 
কাছের পাওয়া পাইনি কেহ, 
পরশ হরষ পায়নি দেহ, 
কেমন করে এমন করে প্রাণ তবু জুড়ালো ! 
পিয়াস! পুরালে। ! 
দু'জনে ছুই তীরে-- 
বিজন ঘাটে নেইকে। ভেলা, 
বন্ধ খেয়া সন্ধ্যে-বেলা', 
নেইকো সেতু-বন্ধ নদীর অধীর উজান নীরে ! 
সাতার জানিনিরে ! 
ছিলাম দূরে দূরে, 
কেও কাহারো একটি কথা 
শুনতে মোটেই পাইনি তথ।»- 
উল নদীর করতালির উছল চল স্থুরে 
আকাশ ছিল পুরে ! 
মিলন হ'ল ভালো ! 
চারিটি চোখের নিচুপ চাওয়া 
মিটালো! সব চাওয়া পাওয়া 
দুইটি মুখের নীরব হাসি জ্বাল্ল' প্রেমের আলো! 


হর্ল' হিয়ার কালে ! 
ভ্রীরাধাচরণ চত্রবর্থা 





ভাগ্যলক্ষমী 


তুমি এলে উৎসবের আনন্দ-মুখর এক রঙীন সন্ধ্যায় 
সন্ধ্যামণি রজনীগন্ধায় 
আবরিয়া তন্ুখানি, লীলায়িত আনন্দের খনি, 
আমার নয়ন-আগে ফ্বাড়ালে যখনি 
ভরিয়। সুবর্ণ-ঝাপি কল্যাণের পঞ্চশস্ত দিয়া, 
তখন কাপিল মোর হিয়। 
''অজনিত আশঙ্কায়; 
মন্মের সহত্র তস্ত্রী ব্যথিয়। উঠিল বেদনায় ! 


ভূমি এলে, তারি সাথে এল প্রিয়ে, সংসারের নিষ্ঠুর সংঘাত | 
তরুণ অরুণ-দীপ্ত যৌবনের নিশ্মল প্রভাত 
দীর্ঘশ্বাসে হ'য়ে এল মান ; 
আমার সমস্ত প্রাণ 
বক্ষ-্পঞ্জরের দ্বারে ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গম সম 
তোমারি-সকাশে প্রিয়তম, 
ছুটে যেতে লুটে প'ল বার বার, 
দেখা তবু পেল না তোমার! 


৬১ ও 


শ্ীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কাব্য-দীপালি 


বসন্তের শুভ আগমনে 
যে ফুল ফুটিয়াছিল মন্দদতলে নিকুঞ্জ-কাননে ; 
কুঁড়ির মাঝারে তার ফুটিবার বেদনা গভীর, 
সারাদিন বয়ে গেল দখিনা-সমীর, 
ব্যর্থ হ'ল আসা-যাওয়া তার। 


হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনার 
মর্্মছে ড়া করুণ-কাহিনী, ব্যক্ত হ'ল ভ্রমর-গুঞ্জনে, 
ভুঙ্জি মধু ক্ষণে ক্ষণে 
প্রলুব্ধ করিয়া! ফুলে বাড়াইল বিরহের ব্যথ! ; 
হৃদয়-মাধবী-লতা 
এতটুকু পেল না! আশ্রয়, 
কলি বুবি ফুটিবার নয়। 
বসম্ত বিদায় নিল শুক্ষ কলি দীর্ণ কিশলয়ে 
হৃদয়-শোণিত-লেখা স্মৃতি-বেখা রাখি দিগ্বলয়ে ! 


তুমি এলে, সঙ্গে করে নিয়ে এলে অফুরন্ত হাসির সম্ভার 
নিমেবে উল্লসি-উঠা সমুদ্রের জ্ঙ্গ অপার ; 
ছুলিয়। ফুলিয়। উঠি ধেয়ে এলে কল কল কল, 
রৌদ্র-তপ্ত বালু-তট-তল 
ব্যগ্র বাহু আলিঙ্গনে ঘিরি' 
ক্েদসিক্ত মান দেহে মুহুর্তে পাথারে গেলে ফিরি 
বুকে নিয়ে আঘাত নিন্মম । 


প্রাণের অধিক প্রিয়তম 
একান্ত নিকটে এসে হয়ে গেছ নিতান্ত সুদুর, 
নিয়ে এলে হাসি রাশি, রেখে গেলে ক্রন্দনের স্থুর 
অনস্ত এ সমুদ্র বেলায়। 


৩১২ 


কাব্য-দীপালি গ্রসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 


শ্রাস্ত দীর্ঘ অবেলায় 
শুধু শুনি বেদনার বাশী-- 
রজনীর অন্ধকার ঢেকে দেয় দিবসের হাসি ! 
তুমি এলে শিরে বহি পরিপুর্ণ পুজার থালিক।, 
যে নব মালিকা-- 
নিরালায় বসি তুমি সযতনে রচিলে নুন্দরী, 
আপনার লাবণ্য-মাধুরী 
প্রতি পুম্পে মাখাইয়। তার, দিলে মোর গলে, 
_ তখন কি জানিতে সরলে, 
কোরকে কোরকে তার কীট জাগে অতি ভয়ঙ্কর--. 
বিদীর্ণ করিয়। নিরস্তর 
ফুল্প কুম্থমের মালা? মধুগন্ধ নিশ্বাসে নাশিয়! 
সন্তপ্ত করিবে শুধু হিয়া; 
এনে ছিলে শ্রেষ্ঠ অর্ধ্য অস্তরের শেষ-নিবেদন 


সঙ্গে কর ফিরে গেলে মন্ম-ছেঁও, গভীর বেদন। 
গ্লীলাবিত্রীপ্রদন্ন চট্টোপাধ্যায় 





১২ 





বাসনা 


তোমার সম্রখের দিনে 
উৎসব মিলনে 
স্বলে যদি ষাও মোরে ক্ষতি নাই তায়, 
সঙ্গীহীন ববে তুমি 
নিতান্ত নিজনে 
স্মরিও আমায় সখ এ মিনতি পায়, 
বসম্ত-কুম্থম-ছাওয়া 
মাধবী বিতানে 
নাহি শোনো ক্ষতি নাই আমার এপ্গান, 
ছুরস্ত ঝড়ের রাতে 
শয়ন শিথানে 
মোর গানে ক্ষণতরে দিও সখা কাণ ! 
যশের সুরভি মাল। 
যবে রবে গলে 
মোর গাথা মালাখানি ছু'য়োনা না হয় 
যদি হয় অপযশ 
নয়নের জলে 
মোর মালতীর মাল। পরাব নিশ্চয় ! 
শ্রীলীল! দেবী 


৩১৩ 


হট রী 


,২২২/ ২///ঃ 





অপূর্ণ মিলন 


হঠাৎ যেতে ঘোম্টা-ফ'ণাকে 
একটুখানি চাওয়া 
সেই ত' আমার ম্থখের সাগর, 
স্বর্গ সে ত” পাওয়।। 
থমকে গিয়ে পথের মালে 
একটুখানি হাসি 
সেইঁ৩” আমার ঠাদের আলো, 
সেই ত? মধুরাশি। 
কাজের মাঝে ক্ষণিক আড়ে 
একটি ছুটি কথা 
সেই ত' আমার সোহাগ আদর 
জুড়িয়ে জালা -ব্যথা। 
আধেক ভয়ে আধেক লাজে 
একটি চুমো খাওয়া 
সেই ত* আমার শুন্য বুকে 
মন্দাকিনী-পাওয়া ! 
্রপ্যারীমোহন দেনগুপ 


৩১৪ 





তিতা 


২০০ 
৬৫///100১- 


বিরহে 


তোমার আমার ব্যবধানের এই যে এ পথখানি 
পথ ত' এটি নয়, 

এযে দৌহার মিলন-আকুল হিয়ার প্রসারতা 
মাঝ -পথেতে জড়িয়ে দ্রোহে রয়। 

এ ব্যবধান একটি যেন শ্বতার মত বহে-- 
ছুই পাশেতে ছুইটি হিয়া গাথে, 

বাবধানের এই নদীতে নিতুই অবিরর্ত 
মনের তরী আনাগোণায় মাতে। 

এ ব্যবধান--মাঝখানেতে একটি যেন আলো-: 
তুমি আমি বাতায়নে বসে”, 

সেই আলোতে তোমার আমার সহজ দেখাশোনা, 
দূরে সকল বন্ধ পড়ে খসে । 


শ্ীপারিমোহন সেনগুপ্ত 





৩১৫ 





চৈতী-হাওয়] 


হারিয়ে গেছ অন্ধকারে__পাইনি খুঁজে আর, 

আজ.কে তোমার আমার মাঝে সপ্ত পারাবার ! 
আজকে তোমার জন্মদিন _ 
স্মরণ-বেলায় নিদ্রাহীন 

হাতড়ে ফিরি হারিয়ে-যাঁওয়া৷ অকুল অন্ধকার ! 

এই-সে-হেথাই হারিয়ে গেছ কুড়িষ্জে-পাওয়া হার ! 


শৃন্য ছিল নিতন্ দীঘির;শী তল-কালো৷ জল, 
কেন তুমি ফুটলে সেথা ব্যাথার নীলোৎপল ? 
আধার-দীঘির রাঙলে মুখ, 
নিটোল ঢেউয়ের ভাঙলে বুক, 
কোন্‌ পৃজারী নিল ছিড়ে? ছিন্ন তোমার দল 
ঢেকেছে আজ কোন দেবভার কোন্‌ সে পাষাণ-তল ? 


অস্ত-খের়ায় হারামাণিক-বোঝাই-কর!-না। 

আসছে নিতুই ফিরিয়ে দেওয়ার উদয়-পারের গ1? 
ঘাটে আমি রই বসে 
আমার মাণিক কইগে! সে? 


৩১% 


নজরুল ইস্লাম কাঁব্য-দীপালি 


পারাপারের ঢেউ-দোলানি হান্ছে বুকে ঘা ! 
আমিখু'জি ভিড়ের মাঝে চেনা কমল-পা ! 


বইছে আবার চৈতী হাওয়া গুম্রে ওঠে মন 

পেয়েছিলাম এম্নি হাওয়ায় তোমার পরশন । 
তেমনি আবার মুয়।-মউ 
মৌমাছিদের কৃষ্ণা বউ, 

পান ক'রে ওই ঢুলছে নেশায়, ছলছে মহুল-বন 

ফুল-সৌখিন্‌ দখিণ-হাওয়ায় কানন উচাটন ! 


পড়ছে মনে টগর চাঁপা বেল চামেলি যুঁই, 
মধুপ দেখে যাদের শাখা আপনি যেত নুই। 
হাস্‌্তে তুমি ছুলিয়ে ডাল, 
গোলাপ হ'য়ে ফুটত গাল ! 
থলকমনলী আউরে যেত তপ্ত ও-গাল ছু'ই । 
বকুল শাখা ব্যাকুল হ'ত, টলমলাত ভূ'ই ! 


চৈতী রাতির গাইত গজল বুল্বুলিয়ার বর, 
ছুপুর বেলায় চবুতরায় কাদ্‌্ত কবুতর ! 
ভু'ই-তারক1 সুন্দরী 
সজনে ফুলের দল ঝরি' 
খোৌপ। থেোপা লাজ ছড়াত দোলন-খোপার "পর, 
বাঁজাল্‌ হাওয়ায় বাজত উদাস মাছরাঙ্গাদের স্বর 


৩১৭ 


কাব্য-দীপালি নজরল ইস্লাম 


পিয়াল-বনায় পলাশ ফুলের গেলাস-ভর1 মউ 
খেতে বঁধুর জড়িয়ে গল! সাওতালিয়া বউ ! 
লুকিয়ে তুমি দেখ তে তাই 
বলতে, “আমি অম্নি চাই 1, 
খোঁপায় দিতাম চাপা গু'জে, ঠোটে দিতাঙ্ণ মউ ! 
হিজল্‌ শাখায় ডাকৃত পাখী “কও গো কথা বউ? ! 


ডাকত ডাহুক্‌ জল-পায়রা, নাচ্ত ভর। বিল, 
যোড়। ভুরু ওড়া যেন আস্মানে গাঙ-চিল ! 
হঠাৎ জলে রাখতে পা 
কাজ ল। দীঘির শিউরে? গ। 
কাট। দিয়ে উঠত মৃণাল ফুটত কমল-ঝিল । 
ডাগর চোখে লাগ.ত তোমার সাগর-দীঘির নীল 


উদাস ছপুর কখন্‌ গেছে, এখন বিকাল যায়, 
ঘুম জড়াল ঘুম্তী নদীর ঘুমুর-পর1 পায়! 
শঙ্খ বাজে মন্দিরে, 
সন্ধ্যা আসে বন ঘিরে, 
ঝাউিএর শাখায় ভেজা আধার কে পিঁজেছে হায় 
মাঠের বাঁশী বন-উদাসী ভীম্পলাশী গায়! 


বউল আজি বাউল হ'ল আমর। তফাতে ! 
আম-মুকুলের গু'জি-কাঠি দাও কি খোপাতে ? 


২১১৮৮ 


নজরুল ইস্লাম কাব্য-দীপালি 


ডাবের শীতল জল দিয়ে * 

মুখ মাজ কি আর প্ররিয়ে ? 
প্রজাপতির-ডানাঝরা সোণার টোপাতে 
ভাঙ। ভূরু দাও কি জোড়। রাতুল শোভাতে ? 


বউল ঝরে কলেছে আজ থোলে। থোলো। আম, 
রসের-পীড়ায়-টস্টসে-বুক ঝুরছে গোলাব জাম ! 
কামরাডার। রাড ল' ফের 
পীড়ন পেতে এ মুখের, 
ম্মরণ ক'রে চিবুক তোমার, বুকের তোমার ঠাম__ 
জামরুলে রস ফেটে পড়ে, হায় কে দেবে দাম ! 


করেছিলাম চাউনি চয়ন নয়ন হ'তে তোর, 
ভেবেছিল গাথব মালা--পাইনি খুজে ডোর ! 
সেই চাহনি নীল-কমল 
ভর্ল আমার মানস -ল, 
কমল-কাটার ঘা লেগেছে মন্ম-মুলে মোর । 
বক্ষে আমার ছলে আখির সাতনরী-হার লোর 


তরী আমার কোন্‌ কিনারায় পাইনে খুঁজে কুল, 
স্মরণ-পারের গন্ধ পাঠায় কম্ল। নেবুর ফুল। 
পাহাড়তলীর শাল্বনায় 
বিষের মত নীল ঘনায় ! 
সাজ পরেছে এ দ্বিতীয়ার-াদ-ইহুদী-ছুল ! 
' হায় গো আমার ভিন্গায়ে আজ পথ হয়েছে ভুল! 


৩১৯ 


নজরুল ইস্লাম 


কোথায় তুমি কোথায় আমি চৈতে দেখ। সেই, 
কেঁদে ফিরে যায় যে চইত.- তোমার দেখা নেই! 
কণ্ঠে কাদে একটি স্বর-- 
কোথায় তুমি বাধলে ঘর 1, 
তেম্নি করে জাগ্ছ কি রাত আমার আশাতেই ? 
কুড়িয়ে-পাওয়া-বেলায় খুঁজি হারিয়ে-যাওয়! খেই 


পারাপারের ঘাটে প্রিয় রইন্থু বেঁধে না” 

এই তরীতে হয়ত তোমার পড়বে রাঙা পা! 
আবার তোমার স্থুখ-ছে"াওয়ায় 
আকুল দোল। লাগবে নায়, 

এক তরীতে ধাব মোৌর। আর-না-হার! গা, 

পারাপারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না? ॥ 


নজগ রুল ইস্লাম্‌ 





শখ ও 


_র্যামঙ্গল-- 
শিল্পী-_ শ্রীমরবিন্দ দন্ঁ 


“ -অয়ি ভাবাকুল-লোচনা, 
ভূক্টপাতায় নবগীত কর রচন! 
মেঘ মল্ল।ব-রাঁগিণী 
এসেছে ববষা ওগো! নব অগ্ুরাগিণী--” ! 


--রবীন্দ্রনাথ 


গোপন-শ্রিযা খা 
১ রি 





পাইনি বলে আজে ভোমায় বাস্ছি ভালে। রানি ! 
মধ্যে সাগর, এপার ওপার করছি কান!কাঁনি-_ 
আমি এ-পার, তুমি ওপার 
মধ্যে কাদে বাধার পাথার 
"পার হ"তে ছায়াতরু দাও তুমি হাতছানি, 
আমি মরু, পাইনে তোমার ছায়ার ছে"'ওয়াখানি | 


নাম-শোন। ছুই বন্ধু মোরা, হয়নি পরিচয়, 

আমার বুকে কাদছে আশা, তোমার বুকে ভয় ! 
এই-পারী-ঢেউ বাদল-বায়ে * 
আছড়ে পড়ে তোমার পায়ে 

আমার ঢেউয়ের দোলায় তোমার ক'রলন। কুল ক্ষয় 

কুল ভেঙ্গেছে আমার ধারে-_তোমার ধারে নয় | 


চেনার বন্ধু, পেলাম নাক' জানার অবসর । 
গানের পাখী বসেছিলাম ছ'দিন শাখার? পর । 
গান ফুরালে যাব যবে 
গানের কথাই মনে রবে 
পাখী তখন থাকবেনাক'শথাকবে পাখীর স্বর। 
উড়ব আমি,__কীদবে তুমি ব্যথার বালুচর ! 


৪১ ৩২১ 


কাব্য-দীপালি নজরুল ইস্লাম 


তোমার পায়ে বাজল কখন্‌ আমার পারের ঢেউ, 
অজানিতা ! কেউ জানে না, জানবেনাক” কেউ। 
উড়তে গিয়ে পাখা হ'তে 
একটি পালক পড়লে পথে 
ভু”লে প্রিয় তুলে যেন খোপায় গুজে নেও | 
ভয় কি সখি? আপনি তুমি ফেল্বে খুলে এ-ও | 


বর্ধা-ঝর। এমনি প্রাতে আমার মত কি 
ঝুরবে তৃমি একল। মনে, বনের কেতকী ? 
মনের মনে নিশীথ-রাতে 
চুম দেবে কি কন্পনাতে । 
স্বপ্ন দেখে উঠবে জেগে, ভাববে কত কি ! 
মেঘের সাথে কাদবে ভুমি, আমার চাতকী ! 


দরের প্রিয়া ! পাইনি তোমার তাই এ কাদন-রোল 
কূল মেলেনা,--তাই দরিয়ায় উঠতেছে ঢেউ দোল! 
তোমায় পেলে থাম্ত” বাঁশী, 
আসত মরণ সর্বনাশী | 
পাইনিক” তাই ভ'রে আছ মানার বুকের কোল। 
বেণুর হিয়। শূন্য বালে উঠছে বাশীর বোল। 


বন্ধু, ভুমি হাতের কাছের সাথের সাথী নও 

দূর যত র৪ এ শ্নয়ার তত নিকট হও । 
থাকবে তুমি ছায়ার সাথে 
মায়ার মত াদনী রাতে ! 

যত গোপন তত মধুর--নাইবা কথা কও ! 

শয়ন-সাথে রওন। তুমি নয়ন পাতে রও ! 


2৭ ৭ 


নজরুল ইস্লীম । কাব্য দীপালি 
ওগে। আমার আড়াল-থাক। ওগে। স্বপন-চোর, 
তুমি আছ--মামি আছি--এইত” খুশী মোর ! 
কোথায় আছ কেমন রাণী 
কাজ কি খোজে, নাইব। জানি ! 
ভালোবাসি এই আনন্দে আপনি মাছি ভোর ! 
চাইনা জাগা,,থাকুক্‌ চোখে এমনি ঘুমের ঘোর ! 


রাত্রে যখন একুলা শোব”- চাইবে তোমায় বুক 
নিবিড়-ঘন হবে যখন একুল। থাকার ছুখ, 

দুখের স্থুরায় মত্ত হয়ে 

থাকবে এ প্রাণ তোমায় লয়ে 
কল্পনাতে আকবে তোমার চাদ-চুয়ানো মুখ 
ঘুমে-জাগায় জচিয়ে রবে, সেইত চরম মুখ ! 


গাইব আমি, দূরে থেকে শুনবে তুমি গান। 
থামলে মামি_ গান গাঁওয়াবে তোমার অভিমান। 
শিল্পী আমি, আমি কবি, 
তুমি আমার আবার ছবি, 
আমার লেখা কাব্য তুমি, আমার রচ গান। 
চাইবনাক”, প্রাণ ভরে ক'রে যাবো দান। 


তোমার বুকে স্থান কোথা গে। এ দূর-পিরহীর, 
কাজ কি জেনে? তল কেবা পায় অতল জলধির ! 
গোপন তুমি আস্লে নেমে 
কাব্যে আমার, আমার প্রেমে, 
এই সে সুখে থাকৃব বেঁচে, কাজ কি দেখে তীর ? 
দুরের' পাখী গান গেয়ে যাই, নাই বাধিলাম নীড়! 


৩২৩ 


কীব্য-দীপালি নজরল ইস্লাম 


বিদায় যেদিন,নেবে। সেদিন নাইব1 পেলাম দান, 
মনে আমায় করবে নাক'শ-সেইত মনে স্থান! 
যেদিন আমায় তুলতে গিয়ে 
করবে মনে, সেদিন প্রিয়ে 
ভোল।র মাঝে উঠ.ব* বেঁচে, সেইত আমার প্রাণ ! 


নাইবা পেলাম, চেয়ে গেলাম, গেয়ে গেলাম.গান ! 
স্পমজ্রুল ইস্লাম 








ভীরু 


আমি জানি তুমি কেন চাহনাক ফিরে । 
গৃহাকোণ ছাড়ি মআসিয়াছ আজ দেবতার মন্দিরে । 
পুতুল লইয়া কাটিয়াছে বেল। 
আপনারে লয়ে শুধু হেল ফেলা, 
জানিতে ন।) আছে হৃদয়ের খেলা আকুল নয়ন-নীরে, 
এত বড় দায় নয়নে নয়নে নিমেষের চাঁওয়। কিরে ? 
আমি জানি তুমি কেন চাহনাক ফিরে ! 


আমি জানি তুমি কেন চাহনাক ফিরে। 
জামিতে না আখি আখিতে হারায়, ডুবে যায় বাণী ধীরে, 
তুমি ছাড়া আর ছিল নাক" কেহ 
ছিলন! বাহির ছিল শুধু গেহ 
কাজল ছিল গো জল ছিল না ও উজল আখির তীরে। 
সেদিনেো৷ চলিতে ছলনা বাজেনি ও চরণ-মঞ্জীরে | 
আমি জানি তুমি কেন চাহনাক ফিরে ! 


আমি জানি তুমি কেন কহনাক কথ। 
সেদিনো তোমার বনপথে যেতে পায়ে জড়াতন! লতা । 


৩২৫ 


কাব্য-দীপালি নজর ইস্লাম 


সেদিনে বিভূল তুলিয়াছ ফুল 
ফুল বিধিতে গে! বি'ধেনি আঙ্ল 
মালার সাথে যে হৃদয়ও শুকায় জানিতে না সে বারতা । 
জানিতে না, কাদে মুখর মুখের আড়ালে নিঃসঙ্গতা 
আমি জানি তুমি কেন কহনাক কথা 


আমি জানি তব কপটতা, চতুরালি | 
তুমি জানিতে না, ও কপোলে থাকে ডালিম দানার লালী ! 
জানিতে ন। ভীরু রমণীর মন 
মধুকর ভারে লতার মতন 
কেঁপে মরে কথা কণ্ঠে জড়ায়ে নিষেধ করে গো খালি, 
আশাখি যত চায় তত লজ্জায় লঙ্জ! পাড়ে গো গালি! 
আমি জানি তব কপটতা৷ চতুরালি। 


আমি জানি, ভীরু ! কিসের ও বিম্ময়? 
জানিতে না কভু নিজেরে হেরিয়। নিজেরি করে যে ভয় ! 
পরুষ পুরুষ শুনেছিলে নাম 
দেখেছ "পাথর, করনি প্রণাম, 
প্রণাম ক'রে যে লুক্গ ছু'কর চেয়েছে চরণ-ছে য় ! 
জানিতে ন।, হিয়। পাথর পরশি” পরশ-পাথরও হয় । 
আমি জানি ভীরু কিসের এ বিস্ময় ! 


কিসের তোমার শঙ্কা এ আমি জানি, 
পরাণের ক্ষুধা দেহের ছু'তীরে করিতেছে কানাকানি । 
বিকচ বুকের 'বকুল গন্ধ 
পাপন্ডি রাখিতে পারে না বন্ধ 
যত আপনারে লুকাইতে চাও তত হয় জানাজানি 
অপাঙ্গে আজ ভিড় করেছে গে। লুকানো যতেক বাণী 
কিসের তোমার শঙ্ক! এ আমি জানি | 


৩২৬ 


নজরুল ইসলাম' কাব্য-দীপালি 


আমি জানি, কেন বলিতে পারন! খুলি" । 
গোপনে তোমায় আবেদন তার জানায়েছে বুল্বুলি। 
যে-কথ। শুনিতে মনেছিল সাধ 
কেমনে সে পেল তারি সংবাদ ? 
সেই কথ বধু তেমনি করিয়া বলিল নয়ন তুলি। 
কে জানিত এত যাছ্‌-ম[খ। তার ও কঠিন অঙ্গুলি। 
আমি জানি, কেন বলিতে পারন। খুলি 


আমি জানি তুমি কেন যে নিরাঁভরণা, , 
ব্যাথার পরশে হয়েছে তোমার সকল অঙ্গ সোনা । 
মাটির দেবীরে পরায় ভূষণ 
সোনার সোনায় কিবা প্রয়োজন ? 
দেহকুল ছাড়ি নেমেছে মনের অকুল নিরগ্জন। | 
বেদনা আজিকে রূপেরে তোমার করিতেছে বন্দন। | 
আমি জাশি তুমি কেন যে নিরাভরণ। | 


আমি জানি ওর। বুঝিতে পারেনা তোবে। 
নিশীথে ছুম।লে কুনারী বালিকা, বধূ ভাগিয়াছ” ভোরে ! 
ওর! সাতারিয়া ফিরিতেছে ফেন। 
মুক্তি যে ডোবে- বুঝিতে পারে না ! 
মুক্ত ফলেছে অশাখির ঝিনুক ডুবেছে মাখির লোরে। 
বোঝা কত ভার হ'লে- হৃদয়ের ভর! ডুবি হয়, ওরে, 
অভাগিনী-নারী, বুঝাবি কেমন ক'রে ! 


নজরুল ইসলাম 


ছুরস্ত 
তরঙে 
অশান্ত 
আত্চে 
ভুজঙ্গী 
বিষণ 


মাল?ঞ 


একান্তে 


বনাস্তে 


গজল 


বায়ু পুরর্বাইয়। 
বহে অধীর আনন্দে । 
দুলে আজি নাইয়া 
রণ-তুরঙ্গ ছন্দে ॥ 
অন্বর মাঝে, 
মুদঙ্গ গুরু গুরু বাজে; 
থরথর অঙ্গ 
মন অনঙ্গে বন্দে ॥ 
দামিনীর দাঁহে 
দিগন্ত শিহরিয়া চাছে, 
ভয়ভীত্। যামিনী 
খোঁজে সে তারা চন্দে ॥ 
একি ফুলাখেলা 
আনন্দে ফোটে যৃখী-বেলা, 
নাচে শিখী-সঙ্গে 
মাতি কদন্ব-গন্ধে ॥ 
তরুণী তমালী 
অপাঙ্গে মাখি আজি কালি, 
বাঁধ। প'ল দেয়। 
কেয়া-বেণীর বন্ধে ॥ 
বসি কবি একা 
পড়িম্‌ কি জলধারা-লেখা, 
কি কীদে কুহু-কেকা 
আজি অশান্ত দ্বন্দে ॥ 
নজরুল ইস্লাম 





বোড়শী 


বসনখানি শাসন করো অয়ি! 
বয়েস তোমার হ'ল বছর ষোলো, 
বুকের পরে জমাট-বাধা মধু, 
এ বারতা কেমন ক'রেই ভোলো। ! 
চোখের পাতে তড়িত হ”ল ঢাল! 
সারা দিনের নেই সে অবোধ বালা, 
কোন্‌ অজানার তরে গেুপন মলা 
মনে মনে ওম্‌নি গেথে তোলো, 
বসনখানি শাসন কর। সাজে 
আজ যে বয়েস সর্বনাশ ষোলো ! 


ফাগুনের আজ আগুন দিনে বাম। 
থামাও তোমার কাকন-সিনি-ঠিনি, 
জানো নাকি কিশোর কাণে যত 
কয় সে--ওগে। চিনি, তোমায় চিনি ! 
আর কি আছে অবোধ অবহেল। 
একল। নিয়ে আপন মনে খেলা, 
ভুবন-ভরা তরুণ-মনের মেল। 


$* ৩২৯ 


কাবা-দীপালি শ্রীহরেশচন্ত্র চক্রবর্তী 


হায় সে-কথা! আজ কেমনে ভোলো-- 
কাকণ হাতে শাসন কর সাজে 


আজ যে বালা বয়েস তোমার ষোলে। ? 


ছুটি পায়ের নূপুর রিণিঝিণি 

জান না কি আজ' কি সুরে বাজে; 
রঙিন করে সভীন্‌ তাহার ধ্বনি 

কিশোর হিয়া-গোপন করো লাজে। 

ঘন বুকের মঞ্ু মধু বনে 

আজ যে ব্যথা বাজছে অকারণে, 

সেই ব্যথা যে জাগছে নুপুর সনে 

কেমনে তা গোপন কর! ভোলো ? 
আশে পাশে তরুণ কানের আড়ি 

আজ যে তোমার বুকের বয়েস ষোলে। ! 


ন্রভিতে আজ গিয়েছে ছেয়ে 
' কবরী আর মোহন তরুলতা! 
একটুখানি -একটুখানি নাড়ায় 
ঠিকরে পড়ে রঙিন মাদকত|। 

চক্ষে যে আজ “রক্ষা নাহি* লেখা, 

অধর-কোণে নেইত ক্ষমার রেখা, 

শ্রোণিভারে আজ মেখল। বেঁক। 

এ সব খবর কেমন ক"রেই ভোলে ! 
বসন তোমার শাসন করে রমা 

কাচা পাক! আজ যে বয়েস ষোলো! 


প্রীন্ুরেশচন্র চত্রবন্থাঁ 





মৃত্যুরে কে মনে রাখে. ? 


মৃত্যুরে কে মনে রাখে ? 
_স্বত্যু সে ত মুছে যায়। 
যে তারা জাগিয়া থাকে তারে লয়ে জীবনের খেল। 
ভুবনের মেলা । 
ঘে তারা হারাল হ্যতি, যে পাখী ভুলিয়া গেল গান, 
যে শাখে শুখাল পাতা প্র 
এ ভুবনে কোথা তার স্থান ? 
নিখিলের ওষ্টপুটে ওষ্ঠ রাখি করিছে যে পান, 
হে কবি আজিকে তার-_ 
, তার তরে রচ শুধু গান । 
রচ গান যৌবনের । 
যে প্রেমের চিহ্ন নাই লাজরক্ত কোমল কপোলে 
কম্পমান হৃদ্‌পিণ্ডে ছুর্ণিবার রুধিরের দোলে 
তার তরে অকারণ শোক । 
বারবার ছেড়ে তার জীর্ণ তা-নিশ্মোক 
, জীবনের যাত্রা হেরি মহাকাশ ব্যেপে, 
তারায় তারায় তার জয়ধ্বনি উঠে কেঁপে কেপে। 


২৩৩৯ 


কাব্যন্বীপালি আীপেমেল মিত্র 
মৃত্যু-শোক-স্তর গৃহ-দ্বারে 
আসে বারে বারে 
সমারোহে শিশুর উৎসব, 
বেদনার অন্ধকার বিদারিয় প্রতিদিন দেখ! দেয় প্রদীপ্ত গৌরব 
নিল্লজ্জ শিশুর হাসি! 
কবরের মৃত্তিকায় অবহেলি অশ্রদ্ধায় 
তৃণে জাগে প্রাণ অবিনাশী । 
ওরে ভ্রিয়মাণ কবি, উঠে বোস্‌ শোক-শয্য। তোল্‌ 
বন্ধুর বিরহ-ব্যথা ভোল্‌ 
কাণ পেতে শোন্‌ বসে জীবনের উন্মত্ব কল্লো ল-.. 
আকাশ বাতাস মাটি উতরোল--আজি উতরোল ! 


জীপ্রেমেজ্ত্র মিত্র 





সত 





খতু-সম্ভার 


যেদিন আমারে বাধ তব বাহু পাশে 
বুকে এসে লাগে তব বুকের স্পন্দন, 
স্থদীর্থ সঘন তব গভীর নিঃশ্বাসে 
কপালে লেপিয়া যাষ মধুর চন্দন | 
কোমল ও-হাদয়ের গাঢ় আর্ুলজনে 
আমার হৃদয়ে উঠে রক্তের তুফান, 
অধীরতা। জেগে উঠে চঞ্চল পবনে 
বিস্ময়ে আকাশ চাহে স্থনীল-নয়ান । 
কখন মুদিয়া আসে নয়ন পল্লব 

কখন এ তন্থ হয় আবেশে বিহ্বল, 
তোমার হৃদয়-তটে হৃদয়বল্লভ, 
মূরছিয়া পড়ে মোর রক্ত-শতদল । 
চু্বনে আকিয়া দাও তপ্ত অনুরাগ 
আমি জানি সেই মোর প্রাণের নিদাঘ 


আ'মতী নিকপম! দেবী 





যৌবন প্রয়াণ 


আমার জীবন বন-গহনের তলে 
ক্ষণেক দাড়াও মন্ত্বলে 
ওগো মোর যৌবনের পরিপূর্ণ প্রাণ, 
কণ্ে নিয়ে গান, 
বক্ষে নিয়ে মিলনের আশ। 
-ফুলময় বসন্তের মুগ্ধ ভালবাস। ! 
চোখে দাও প্রণয়ের হাসির কাজল, 
রূপ দাও ঢল ঢল্‌ 
সব্র্ব তনু ভরি, 
মধুভর! ফুটাইয়। সহস্র মঞ্জরী ; 
কেশে দাও আকুলত'! অধরে লালিম! 
প্রাণে দাও প্রেম-মাধুরিমা, 
বুকে দাও গানে-ভোলা-মন 
আমার জীবন তলে ক্ষণেক দাড়াও মোর হে শেষ-যৌবন 
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শ্রীনিরুপম। দেবী কাব্য-দীপালি 


এ সন্ধ্যা নেমে আসে 
পশ্চিম গগন তলে পবনের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে, 
এ মুদে আসে ধীরে আলোর কমল 
এ ছায়া আুনিবিড শাস্ত বনতল 
বিল্লি মুখরিত 
এ'শেষ বিহঙ্গম সঙ্গীহারা! ভীত 
উড়ে যায় পশ্চিমের দূর অস্ত পারে 
এ বনানীর ধারে 
আধার ঘনাঁয় ঘন নি ফুলবাসে 
_-সন্ধ্যা নেমে মাসে। 


স্থলগন মধুময় 
এই বুঝি এল মোর বধুয়ার আসার সময় | 
যদি এসে দেখে বধু 
অঙ্গে অঙ্গ নাই মোর বসন্তের মধূ-_ 
চোখে নাই সে চাহনি মধু মাদকতা 
দেহে মনে নাই আর মিলনের সে অসহণ্পুলকের ব্যথা 


সেই কেশ সেই বেশ 
প্রাণে সেই প্রেমের আবেশ 
গানে গানে কলকথ। উচ্ছ'সিত আলিঙ্গন, 

নেই সেই চোখে চোখে সুরে সুরে প্রিয়-সম্ভাষণ ; 

যদি দেখে নব স্ফুট ফুল্প ফুলহার 
ঝরাদলে ছে'ড়া ফুল ধূলিলীন স্ুত্রটুকু সার 

বল বল তবে 
সে মোর কেমনতর হবে ? 


৩৩৫ 


কাবা-দীপালি ভীনিরপম! দেবী 


আহা তুমি থাকে৷ থাকো 
এ মিনতি রাখে। 
যতক্ষণ বঁধু নাহি আসে 
আমার বুকের পাশে 
বাজাও বাজাও তব (প্রমতন্ত্রী বীণ, 
মিলন লগন মোর নাহি যেন কাটে স্ুরহীন ! 
নিভিতে দিওন। বূপবাতি 
অন্তরের শেষ ভাতি 
থামিতে দিও না গান শুধু ততখণ ! 
আমার জীবন তলে ক্ষণেক দাডায়ে যাও হে শেষ-যৌবন ! 


প্রীনিকপম। দেবী 





সঙ্গিণী 


রজনী ভরিয়। তোমারে ঘেরিয়। স্বপন গাঁথি 

প্রভাতে যখন নয়ন মেলিয়! উঠিমু আজি 
দেখিন্ু ভূবন ভরিয়া আলোক উঠেছে মাতি 

শিশিরসিক্ত ভূবন কিরণ-বসনে সাজি । 
সহপা আমার মুগ্ধ নয়নে লাগিল ভালে। 

নবপল্পবে হরিত মাধুরী, সোনার আলো ! 
তোমার প্রেমের পরশমাণিক কেমনকরি , 

অন্ধ আমার আখি পক্সবে ছেশয়াপ্ল আসি, 
নিমিষে আমার পরাণ উঠিল আলোকে ভরি" 

নিমেষে ভুবন নয়নে আমার উঠিল হাসি ! 
জীবনের যত ঝরা-ছে ড়ী-পাতা শীতের শেষে 
বাহিরে আসিল নবীন আলোকে নবীন বেশে । 
যে পথে আধারে শিহরি উঠেছি একেলা ডরে 

যে পথে দেখেছি সাঝের আড়ালে মরণ নাচে, 
সে পথ ভরিয়া তোমার হাসির কিরণ ঝরে 

.স পথের পাশে ঝরে-পড়া ফুল আবার বাঁচে ! 
মরণ তোমার পরশে উঠিল জীবনে ভরি, 
তোমারে লভিয়া নির্ভয় চিতে ভাসান্ু তরী | 
সংসার পথে যত কোলাহল সবারি মাঝে 

নীরব হৃদয় ভরিয়। শুনিব তোমার বাণী 
ধাড়াইবে পাশে বিদ্ব-বিপদে সকল কাজে 

স্বপনে আমার শয়ন রচিবে মাঁনস-রাঁণী 
সঙ্গিণী মোর, স্বপ্নের সাথী, কাজের ভাগী 


দিবস রজনী জীবনে আমার রহিবে জাগি! 
হুমীযুন কবির 





“যদি কু দিয়ে থাকি ব্যথা” 


যদি কভু দিয়ে থাকি ব্যথা। 

ভূলে যাও সে দোষের কথা, 
মিছে কেন বাড়াতেছে ক্ষত 

হৃদয়ের গুড়ুতর ব্যথা ! 
ধরণী কালের আবরণে 

ঢেকে দেয় সকল শ্ুম্ঠতা, 
জেহ-লিগ্ধ পরশে তাহার 

ভরি উঠে সকল দীনতা ৷ 
ভেঙ্গে-পড়া বিটলীর শির 

নব রসে উঠে সুঞ্জরিয়া, 
শীতাস্তের শিধিল প্রাস্তরে 

বসম্তভ মে ওঠে গুঞজরিয়! | 
দাব-দাহ অরণ্যের বুকে 

ঢেকে যায় শ্যাম আবরণে, 
সন্ধ্যা করি মুখর মধুর 

পাবী গেয়ে উঠে বন বনে । 


চি 


ঞ্ীঅনীল্রজিং মুখোপীধ্যায় কাব্য-দীপাি 


তুমি শুধু ফিরাইয়। মুখ 

চলে যাবে--সেকথা কেমন ? 
তুমি শুধু ক্ষমিবেন! দোষ 

শৃহ্য হিয়! করিবে বহন ! 
আমার এ দীন-ছুর্ববলতা 

স্নেহদানে লবেনা ঢাকিয়া, 
যদি কভু দিয়ে থাকি ব্যথা 

চিরদিন তা+ রবে স্মরিয়। ? 
কবে কাটা ফুটেছিল পায়, 

আজীবন কে রাখে ম্মরণ, 
দিনেকের অবজ্ঞ! লভিয়। 

আপনারে কোবোনা কৃপণ ! 
তুলে যাও সেই কথা রাণি! 

তোমর। যে স্বরগের ফুল, 
মেদিনীব মলিনতা। মাঝে 

হারারোন! দেবীত্ব অতুল। 


শ্রীঅরীন্দ্রজিং মুখোপাধ্যায় 








_'রোগ শয্যায়__ 


মলিন দিনের মাধুরী হেরিয়! মধুর হয়েছে মন 

রোগ শষ্যায় একা শুয়ে আছি একান্ত অকারণ। 
তবু সবি লাগে ভালো, 

বিদাঁয় বেলায় গোধুলির চোখে মৃদু মুমূষ্ আলো । 

পাশের ছাতের আলিসা হইতে কাপড়টি নিতে আসা, 

পথে যেতে যেতে ছু*টি বন্ধুর দরদী দরাজ হাসা 

তৃণের ডগায় ছোট আলোটুকু, একটি তারকা ফোটে, 

শুকনো পাতাটি নীড়ে ফিরে-যাওয়া ভীরু শালিকের ঠোটে । 
শুয়ে রোগ শয্যায় 

আকাশের চোখে ক্লান্ত কাকুতি মোর চোখে পৌচায়। 

কোমল করিয়া ডাকেনিক” কেহ, জ্বালেনিক' দীপ-শিখা, 

আজিকে আধারে তারাটার সনে মোর মুখ-চক্ড্িকা ! 
সন্ধ্যা কোমল কায়া 

ছোট বোনটির মতে পাশে বসে' নয়নে করুণ মায়া! 

তুমি কি এখন চঞ্চলপদে গৃহ আচরণে রত, 

তোমার চোখে কি সন্ধ্যা নেমেছে আমার স্নেহের মত? 
শুয়ে আছি চুপচাপ, 

ঝাঁন পেতে শুনি রাতের পাখায় বাজে আজি কি বিলাপ। 


শী মচিন্তাবুনাৰ মেনগুণ্ত 





আমিও তোমারি মত স্যজিয়াছি একখানি অপুর্বব ভূবন, 
সেথা রাত্রি নেমে আসে বক্ষে লয়ে বিরহের ব্যথা-গুঞ্জবণ 
রিক্তা নিবাভরণার মত, 
অঙ্গে ধরি” ব্যর্থতার ব্রত ! 
প্রেমের প্রাচুর্য দিয়া রচিয়াঁছি আকাশেব মঙ্গল মহিমা, 
ব্যথার লাবণ্য দিয়া অকিয়াছি শরতের প্রশান্ত নীলিমা 
রামধন্থ আকিয়াছি অস্ফুট চুম্বনে, 
গগন-কম্পন-ব্যথা মুগ্ধ আলিঙ্গনে ; 
অসংখ্য আশার ভাতি জ্বালায়েছি নয়নে তারাব, 
অশ্রু দিয় গডিয়াছি নবঘনপুঞ্জিত আষাঢ় ! 
যৌবনের ইচ্ছাখানি ছন্দি তুলি জলদের কম্পন-আনন্দে ; 
মনের নিকুঞ্জতল পুঞ্জ পুঞ্জ বেদনার কেতকী-স্থগন্ধে 
আন্দোলিয়া উঠিছে উতলি” ৮ 
আকাজক্ষার বিহঙগ-কাকলী ! 
যেমন তূমি হে কবি, রচিয়াছ এ সুন্দর স্যপ্টির কবিতা, 
আপন আনন্দ-ছন্দে মেলিয়াছ নব নব বর্ণ-বিলাসিতা”-- 
তেমনি আমিও কবি, আমার কল্পন। 
আঁকে নিতা আনন্দের শুজ আলিম্পন। ! 


৩৪১ 


কাবা-দীপালি প্রীঅচিস্ত্যকূমার সেনগুপ্ত 


নিত্য মায়া-মহোৎসব আমার সে মর্মমারিত মর্ম্ের জগতে, 
প্রিয় সেথ। চিরযাত্রী পল্পব-হিল্লোল-ফুল্প ফাক্ধনের রথে-__ 
গানের কুণ্নুম দিয়া সেথা নিত্য মাল্য-বিরচন, 
ব্যথিত বুকের গৃহে সেথ। মোর বাসক-শয়ন, 
সেথা নিত্য আশা যায় বুনি' 
আকাশের ফুলের কাল্তনী ! 


আমিও তোমার মত হে মায়াবী শিল্পকার, হে ক্ষ্যাপ। খেয়ালী, 
বেদনার রসায়নে রচি নিত্য আনন্দের দীপের দেয়ালি ; 
অন্তর ব্যঞ্জনা দিয়া মঞ্চুল করেছি মোর মনের মঞ্জুষা, 
সেথা রাত্রি-অবসাঁনে দেখ! দেয় তন্ুগাত্রী জোতির্য়ী উষা 
সেথা হূর্য্য-সম্ভানের নব নব জন্মের উৎসব, 
আলোকের স্তোত্রে স্তোত্রে আনন্দের মন্ত্র-কলরব ; 
সেথা ফোটে প্রেমের মালতী, 
তাই সেথা অরুণ-আরতি ! 


যেমন তুমি গে। তারপর 
ভেঙে ফেল, স্বপ্ন-খেলা-ঘর, 
ধুলির সঞ্চয় কাড়ি? নিঃসম্বল কর ধরণীরে, 
স্থপ্টির কবিতাখানি অবহেলে ফেলে” দাও ছি'ডে ; 
তেমনি আমিও একদিন 
অশান্ত, বিরক্ত, তৃপ্তিহীন-- 
দারুণ হেলার ভরে চুর্ণ করি আনন্দ-লেখনী, 
দীর্ঘশ্বাসে ভম্ম করে দিয়ে যাই স্বপ্রের বিপণি ! 
ছুইজনে ভয়ঙ্কর, বীভৎস, নিষ্ঠুর, 
শুধু ছবি আঁকি বসে জীবন মৃত্যুর ! 
আমার ভুবনে আমি তোম। মত খুসী-ক্ষ্যাপ। অ্রষ্টা ভগবান, 
কাহারে বঞ্চিত করি, বক্ষ ভরি” কাহারে সর্ধবন্ধ করি'দান। 


৩৪৭ 


শ্রীতচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কাবা-দীপালি 


মিলন-চুন্বন কারে, কাহারে বা আতগ্ত বিরহ, 
কা"রে দগ্ধ মরুভূমি, কা'রে বর্ষধা-মিগ্ধ অনুগ্রহ ! 
আমার খেয়াল মত গান গাহি ভৈরবী বিভাসে, 
ধন্য করি কারে প্রেমে, খিন্ন করি কা'রে দীর্ঘশ্বাসে ; 
কা”রে কণ্টকের মালা, কা”রে বা মাধবী, 
যাহা খুশি দান করি তোমা-সম, কবি ! 
আমিও তোমারি মত পাইয়াছি অমূল্য সে ব্বর্ণ-সিংহাসন, 
রাত্রি দিন সেথা বসি' মূল্যহীন রাজত্বের করি আয়োজন ; 
অকারণে বসে" বসে” ক্ষণিকের ক্ষণপ্রভা হানি, 
তাঁর পরে ইচ্ছা হ'লে মৃত্যুর গুঠন দিই টানি, 
একে একে মিশে” যায় মূল্যহীন ব্বপের বুদ্ধ, 
আতঙ্কে নিবিয়া যায় স্থ্টির সে রহস্ত-বিহ্যুৎ 
পড়ে" থাকে বিদীর্ণ বাঁশরী, 
ভগ্ন যত ভাবের গাগরী ॥ 
শ্রঅচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ 





৩৪৩ 


২০২৯২ টি সপ 
707777ি 





আনন্দময়ী 


ওগো আমাৰ ছোট্ট কচি প্রিয়া ! 
চিত্ত-ভর! বিত্ত তোমার-_মিপ্ধ-মধুব হিয়া । 
মৃত্তিমতী স্ফুত্তি তুমি 
আনন্দ যায় চবণ চুমি? 
তোমায় আমি চিনিনি ক' আাখিব আলো দিয়! 


সাধন-পথেব পথিক আমি, চলেছি পথ বেয়ে 
চিত্ত মম শুদ্ধ কবি আলোক-ধাবায় নেয়ে। 
শুনি কত গভীর বাণী, 
নিত্য নূতন তথ্য আনি, 
পুলক লাগে লক্ষ কবির হিয়াৰ পরশ পেয়ে। 


ভেবেছিলাম তোমার মাঝে প্রাণের দোসর নাই, 
আমার লাগি আমার মতই আলোর মানুষ চাই, 
জ্বান-গরিম। নাইক যেথায় 
আনন্দ কি মিল্বে সেথায়! 
জঙলী মেয়ের জঙ.লী বুলি__মূল্য তাহার ছাই ! 


৩৪ 


_-হ্দয় যমুনা1-_ 
শিল্পী--শ্রীচারুচন্ত্র বাঁয় 


"যদি গহন কবিতে চাহ 
এস নেমে, এস হেথা 


গগন তলে-_* 


- ববীন্দ্রনাঁথ 


গোলাম মোস্তাক। কাব্য-শীগালি 


আজকে দেখি ভুল সে কথা--ভুল মে যে বিল্কুল, 
আনন্দ নাই বিশ্বে কোথাও তোমার সমতুল! 
তোমার মুখের কথার মাঝে 
বীণাপাণির আলাপ বাজে, 
আনন্দ সে তোমায় নিয়েই আনন্দে মশগুল ! 


তোমার চোখের একটুখানি দৃষ্টি-আলোক-পান্ত 
স্থষ্টি করে আমার মাঝে বেহেশ তী সওগাত | 
একটু হাসি, একটু কথা, 
ছুষ্টমি আর প্রগল্ভত। 
নিবিড নীরব আনন্দ দেয় অন্তরে দিন-রাত ! 


অর্থ-বিহীন তুচ্ছ বাহ তাহাও ভালো লাগে | 
ছুই অধরের কুজন-বাঁণী নবীন অনুরাগে, 
কোথায় "শেলী, “সেক্ষপিয়ার' 
ভাল লাগে তাদের কি আর, 
তোমার মুখের অফুট ভাষাম্ম সব কবিতাই জাগে । 


জ্বান-গরিমার আড়ালে সেই সহজ সরল প্রাণ 
লুকিয়েছিল, তাহারে আজ পেয়েছি সন্ধান | 
সমভূমির সেই সেখানে 
মিলেছে আজ প্রাণে প্রাণে | 
বয়সের ত্র জ্ঞানের গরব হেথায় অবসান। 
গেলাম মোস্তাফা 
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তোমারে পাই জোক্স রাতের 

অলস ঘ্বুম মাঝে 
আমার বাঁশী তোমার হাতে 

গভীর স্থরে বাজে । 
নিখিল ব্যাপি চাহিয়। থাকে 

কাজল তব আঁখি 
নিজেরে খু'জি হারাই দিশ' 

মনেরে হানি ফাকি ; 

উষসী তব সি'ছুর পরে 

বলাক। সারি মালিক গড়ে 
তোমারে যাই ধরিতে চাই-_- 

অমনি পাই না ষে। 


তোমারে পাই শরৎ প্রাতে 
শিশির-ছে' চ1 ফুলে 
নৃত্য তব উছলি উঠে 


নদীর কুলে কুলে । 


৩৪৬ 


বন্দে আলি মিয়! কাব্যন্দীপ।লি 

কখনে। দেখি বাহিয়া যাও 

মেঘের তরীখানি 
পাতায় ফুলে দেখেছি কভু 

লিখিতে তব বাণী 

সাগর তালে বাজাও বীণ। 

মনেতে জানি এ-ম্ুর চিনা 
কখনো তাহ গুগ্জরেছি 

কখনো গেছি ভূলে । 


ফাগুন দিনে মাধবী রাতে 

যে-ছবি তব জাগে 
চমকি দেখে--শিহরি উঠি 

পুলক বুকে লাগে__ 
অশোক শাখে মুছেছে তব 

চরণ রাড লেখা! 
আমের নব মঞ্জরীতে 

কখনো দেছ দেখা । 

শিমুল শাখে আবির খেলি 

অঙ্গে ধরি পলাশ চেলী 
বধূর বেশে কভুবা এলে 

জীবন পুরোভাগে । 


নয়নে তব যে-ভাষা ফোটে-_ 
বুঝিতে পারি তায়- 
সঁপিয়।া দাও রিক্ত করি-_ 
সকল আপনায়, 
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কাবা-দীপালি 


বঙ্গে আলি মিয় 


কাপিছে প্রিয়া যে-গানখানি 
তরুণ তব মনে 
আমার বুকে তাহার রঙ 
লেগেছে অকারণে । 
তোমারে পাই স্থদুর হ'তে 
আগুন-ভরা যে-আ্ুম পথে 
সেথায় মোরা রচেছি গেহ 
গোপন নিরালায় । 


ঝড়ের সাথে এলায়ে কেশ 
এসেছ বিরহিনী 

তোমারে দেখে জেগেছে মনে 

চিনি গো যেন চিনি ; 
বরষ। রাতে চোখের জলে 

হেসেছ' পলাতক! 
চখিরে দেখে যেমন করি 

হেসেছে ভীরু চখা । 

পেয়েছি তোম। জীবন ভরে 

নানান বূপে পলক তরে 
কখনে। হারি খেলার ছলে 

কখনো যেন জিনি। 


বন্দে আম্দী মিয়! 
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শুরু! একাদশী 


আজি তুমি এসো মোর পাশে ! 

ক্রিষ্ট আখি পাতে মোর স্থুরভি-নিশ্বাসে 

বিশ্রাম নামিয়া আসে স্বকোমল পরশে তোমার । 
তাই আজি কহিতেছি, কথা কও, এস একবার 

এসো পাশে, এসো প্রাণে, এসো মোর সকল জীবনে 
বেদন। বন্ধন টুটি ধীরে এসো! মনোবচ্ভায়নে | 

ওগে। শুরু। রজনীর একাদশী তিথি, 

হৃদয় প্রাঙ্গন তলে তুমি মোর প্রশাস্ত অতিথি । 

মুদে আসে শ্রাস্ত আখি । নবীনের আবাহন নাহি। 
আমায় করিও ক্ষমা । এলে যদি চিত্ত-তট বাহি 
বাহিরে আসিলে ধীরে রূপ ধরি মলিন আলোকে, 
কহ বে, অকারণে কিসের পলকে 

কাপেউপ্রাণ, কাপে দেহ, টুটে আসে মোহমায়া ঘোর, 
মনে হব ছিন্ন করি ধরণীর স্েহ-বাহুভোর 

কোথা যেন যাব চলি! 

বিদায়-বিষাদে শিশু বহে তাই বেদনা-অঞ্জলি ! 


৩৪৪ 


কাব্য-দীপালি ্রীহেমচন্দ্র বাগচী 


কতকাল কতদিন ধ'রে 

হে পথিক, চেয়ে আছি অনন্ত তোমার পথপরে। 
বক্ষ মোর ছুলে উঠে ভয়ে; 

চিন্তা যায় কোন্‌ বাণী কয়ে; 

মনে হয় হ'বে দেখা -- 

এমনি স্বপন রাতে রূপালির রেখ! 

চিত্তে মোর হবে আকা! ছিলো মোর জানা, 
আসিবে-_দিগস্তব্যাপি ছুটি স্লিপ্ধ স্বকোমল ডানা 
প্রসারিবে ধীরে ধীরে, সন্ধ্যা যেন শ্রান্ত পৃর্থীতলে, 
হে মৌন সুন্দর জ্যোতি-_স্পর্শ দ্রিবে চিত্ত-শতদলে | 
কাপে প্রাণ দীপ শিখ। সম; 

তোমার আননে চাহি নিদ্র' নাই নেত্রপান্তে মম ॥ 

এ কী ব্যাপ্তি! এ কী শাস্তি | কী প্রসার--কি মহিমা ছাঁয়া- 
অপুর্ব বিরতি-মাঝে সুমহান সাম্্বনার কায়! ! 

নাহি জানি কি যে তার ভাষা -_ 

প্রতিক্ষণে সুর তার প্রাণে মোর করে যাঁওয়া-আসা! ! 
কোথাও বন্ধন নাহি; দৈম্য নাহি, নাহি চিন্তা লেশ ; 
অনায়াস মুক্তগতি যেন লব্ঘু চীনাংশুক বেশ ! 

ছেয়ে যায়, ভেসে যায়,_দিয়ে যায় শাস্তিরস ধার! ! 
বর্ণ গীতি রেশ আনে । তাই মোর চিত্ত হ'ল হারা 
তোমার সঞ্চার মাঝে হে উদাসী, শুরা একাদশী, 
আকাশ প্রান্তর তলে কোন্‌ গান গাহো একা! বসি! 
আজি তুমি এসো মোর পাশে 

গুঞজরিয়া কহ ধীরে বসন্তের বিদায় বাতাসে, 

কহ মোরে, বাসি ভালো ধরণীর শ্যামাবগুঞন, 
দিশাহারা প্রসারের তাই আছে চকিত বন্ধন, 
বনানীর পুণে পুঞ্জে তরু বীথি শিরে ! 
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শ্রীহেমচন্ত্র বাগচী । কাব্য-দীপালি 


, তাই পৃথিবীরে 

নীরবে আবরি রহি । কহি কত কথা__ 

অর্থহীন কলোচ্ছস প্রণয় মত্ততা 

নাহি তায় ; শুধু আছে ধীরে সঁপে দেওয়া_ 

আপন সব্বস্ব দিয়ে প্রেমিকের প্রসন্নতা নেওয়া । 

তাই আজি নেয়ে আছি। হে চক্দ্রিকা, অয়ি বিমলিনা 
চেয়ে তব মুখ পানে আজি আর বলিনা কলিনা-- 
নাহি প্রেম-_নাহি শাস্তি । পেয়েছি নির্ভর, 

হাদয়ের যাত্রা-পথে নাহি মরু উর ধুসর ! 


শ্রহেমচন্দ্র বাগচী 








যৌবনের উচ্ছসিত সিন্ধৃতটভূমে 

বসে আছি আমি। 

দগ্ধ ব্বর্ণরেণুসম বালুকণারাশি 

লুটায় চরণপ্রান্তে অকৃপণ বিপুল বৈভবে । 
উদ্ধে মম রক্তিম আকাশ, 

প্রভাত স্ুর্য্যের লজ্জ। রঞ্জিভ-করেছে অরণ্যানী, 
সগ্যনিদ্রাজাগরিত গগনের পাওুভাল "পরে 
বহ্িশিখা করিছে অর্পণ-_ 

কামনার বহ্ছি সে যে স্বপনের সলজ্জ বিকাঁশ-_ 
গোলাপের বর্ণে বর্ণে স্বপ্ন-স্থুধামাখা, 

রক্তবর্ণ কামনায় আকা। 

আমার অস্তর নিয়ে একাকী বসিয়া আছি আমি 
উচ্ছ সিত যৌবনের প্রাণ-সি্ধৃতীরে । 


সম্মুখে গরজে সিন্ধু বেদনার ছুঃসহ গীড়নে, 
লক্ষ লক্ষ লুব্ধ ওষ্ঠ মেলি” 
চু্বিয়া মুছিতে চাহে গগনের তরুণ রক্তিমা, 
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্রীবুদ্ধদেব ব£ | কাব্যদীগালি 
রিক্ত করি দিতে চাহে ধরিত্রীর তীর্ঘযাত্রীদলে 
সহসা বন্যায়। 
নিক্ষল আক্রোশে তার ক্রুর জিহবা উদগারিছে বিষ, 
তরঙ্গ-মথিত ফেণ। রেখে যায় ধরণীর দেহে ; 
গাঢ় কৃ জলরাশি অন্ষচ্ছ অতল 
নিত্য নব অমঙ্গলে করে জন্মদান 
গোপন জলধিগর্ভে। ্‌ 


অকল্যাণ বায়ুবন্ধি প্রাণের মন্দিরে 

নির্ব্বাপিত করি' দেয় পূজার প্রদীপ; 
শ্নানমুখে ঝরি” পড়ে কাননে অক্ফুট শেফালিকা 
হিমস্পর্শে তার। 


আমি শুক্ষ নিশাচর, অন্ধকারে মোর সিংহাসন, 
আমি হিং, ছুরস্ত পাঁশব। 

নুন্দর ফিরিয়া! যায় অপমানে, অসহা লজ্জায় 
হেরি” মোর রুদ্ধদ্বার, অন্ধকার মন্দির প্রাঙ্গন। 
সুদূর কুন্ুমগন্ধে তার যাত্রা-বাশি বেজে ওঠে; 
দৈম্ত-ভর! গৃহ মোর শুম্যতায় করে হাহাকার, 
যৌবন আমার অভিশাপ ! 


অক্ষম, ছুর্ববলীআমি, নিঃসম্বল নীলাম্বর-তলে, 

ভন্কুর হৃদয়ে মম বিজড়িত সহজ পন্থুতা-_ 

জীবনের দীর্ঘপথে যাত্র। করেছিন্থ কোন্‌ স্বর্ণরেখা-দীপ্ত উষাকালে, 
আজ তার নাহি ক' আভাষ ! 
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কাব্য-দীপাজি বুদ্ধদেব বন্ধ 


আজ আমির্লাস্ত হ'য়ে পথপ্রান্তে বসে” আছি নীরব ব্যথায় শাস্তমুখে 
ঝরে'-পড়। বকুলের গন্ধন্সিগ্ধ বিজন বিপিনে। 


সেই মোর চিরস্তন গোধুলি-অ'ধারে 

যার সাথে দেখা”- 

যার সাথে সঙ্গোপনে প্রণয়গঞ্জন, 

যার স্পর্শে ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়ের বেদনার মেঘে 
চমকিয়। খেলে যায় হর্ষের বিজলী 

নেত্রের মুকুরে তার দেখেছি আপন প্রতিচ্ছবি-- 
দেখিয়াছি দ্রিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে আপনার ছায়া 
দেখিয়াছি কাস্তি মম দেবতার মত অপরূপ 
ভাস্করের মত জ্যোতির্ায়__ 

তখন বুঝেছি প্রাণে, আমি চিরস্তন পুণ্যচ্ছবি, 
নিষ্ষলঙ্ক রবি। 

তখন বিষণ বায়ু নিঃশ্বসি” কহিয়া গেছে কাণে 
*শাপত্রষ্ট দেব তুমি ! 

নিকুর্জের সঙ্গী মোর হাসিয়া কহেছে সব কথা, 
তুচ্ছতম বাণী তার রূপান্তর করেছে গ্রহণ, 
বিহঙ্গের উদাসীন কলকণ্ঠ সাথে মিশি” আসি, 
বেজেছে আমার বক্ষে ছরাশার মত-_ 

শাপতভ্রঙ্ দেব তুমি ! 


ক্ষণে ক্ষণে তরঙ্গের "পরে 

গগনের স্গিগ্ধশাস্ত আলোখানি বিচ্ছুরিত হ'য়ে যেন লাগে" 
ফুটে ওঠে সোনার কমল 

ক্ষণিক সৌরভে তার নিখিলেরে করিয়া বিহ্বল। 


৩৫৪ 


ঞীবুদ্ধদেব বনু । কাব্য-দীপালি 
সেই পন্সগন্ধখানি এনে দেয় মোর পরিচয় 
পল্পব-সম্পৃটে । 
বিস্ময় বিমুগ্ধ হ'য়ে পড়ি আমি লিখন তাহার-- 
“হে তরুণ, দস্থ্য নহ, পণ্ড নহ, নহ তুচ্ছ কীট, 
শাপতভ্রষ্ট দেব তুমি |, 
শীপত্রষ্ট দেব আমি | 
আমার নয়ন তাই বন্দী যুগবিহঙ্ের মত 
দেহের বন্ধন ছি'ড়ি শূন্যতায় উড়ি যেতে চাঁয় 
আকণ্ঠ করিতে পান আকাশের উদার নীলিমা । 


তাই মোর ছুই কর্ণে অরণ্যের পল্পব-মন্্র 
প্রেমগুঞ্নের মত কি অমৃত ঢালে হিয়া-মাঝে ! 
রবির গভীর স্সেহে শিশিরের সজল মায়ায় 
শু শাখে তাই ফোটে ফুল, 

দক্ষিণ পবন তারে মুছ্হাস্তে আন্দোলিয়া যায়, 
রাত্রির রাজ্বীর বেশে পূর্ণচন্দ্র কভু দেঁয় দেখা, 
আধারের অশ্রুকণ। তারার মণিকা হ'য়ে জ্বলে 
ত্রিযামার জাগরণ তলে। 

স্তব্ধ চিত্তে চেয়ে থাকি; অন্তরের নিরুদ্ধ-বেদন! 
সযত্বে সাজাই নিত্য কৃপণের সঞ্চয়ের মত 
আনন্দের বিচিত্র শোভায় । 

ধায় নিম্মিত মোর দেহ-সীধখানি 

ইন্দ্রিয় তাহার বাতায়ন -- 

মুক্ত করি” রাখি তারে আকাশের অকৃল-আলোকে 
অন্ধকার অন্তরালে অস্তরের মাঝে 

বিনিঃশেষে করি যে গ্রহণ 


৩৫৬ 


কাষ্য-নীপালি শ্রীবুদ্ধদেব বই 


তাই আজ ভাবি মনে মনে-_ 
পঙ্কের কলঙ্ক বারি উত্তরিয়া আল্ছ মোর স্থান 
পঙ্কজের শুভ্র অঙ্কে । 
শেফালি-সৌরভ আমি, রাত্রির নিঃশ্বাস, 
ভোরের (ভৈরবী । 

ংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র কণ্টকের তুচ্ছ উৎগীড়ন 
হান্তমুখে উপেক্ষিয়া চলি । 
যেথা যত বিপুল বেদনা, 
যেথা যত'আনন্দের মহান্‌ মহিমা 
আমার হৃদয়ে তার নব নব হয়েছে প্রকাশ !- 
বকুলবীথির ছায়ে গোধুলীর অস্পষ্ট মায়ায় 
অমাবস্যা পুণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত | 
শ/পজরঞ্ দেবশিশু আমি ! 


আবুদ্ধদেব বৰ 








গধল 


মধুর ধ্যানের রসে বিচ্ছেদের শুন্যপাত্র মম 
লইয়াছি ভরি 

অনন্তের হাঁসি তাই অশ্র-যুথি রূপে প্রিয়তম 
পড়ে আজি ঝরি”। 

ক্রন্দন,-ক্রন্দন নহে, আনন্দের প্রবাহ চঞ্চল, 

চিত্তের পুলকনীর নেত্রতীরে করে টলমল ! 

বেদন। হয়েচে সোনা--ছঃখ হ"ল পৃূরম-নির্ধল 
বক্ষে তারে ধরি? ! 


জীবন অরণ্যচ্ছায়ে আধার ঘনায়ে আসে খালি 
দীর্ঘপথ বাকী, 
হে মোর পরম-রম্য |! তোমারি প্রেমের দীপ জ্বালি 
চলেছি একাকী । 
জানি জানি, জানি বন্ধু! দিকৃহার! এ, পাস্থেরি তরে 
তোমার রজনীগন্ধা আছে জাগি” বনপথ 'পরে 
নুগন্ধের সুর তার ইঙ্গিতে পরম সমাদরে 
গৃহে লাবে ডাকি? 


৯ 
সক 


কাব্য-দীপালি ঞমতী রাধারাণী দত্ত 


তোমার বিরহ মোর কামনা-পক্ষের মাঝে প্রিয় 
ফুটায়েছে ফুল; 

বিথারি' সহত্রদল সে কমল হাঁসে কমনীয় £ 
ত্রিলোকে অতুল। 

অপুর মাধুর্য-মধু সিঞ্চিয়াছ প্রাণে প্রাণে মোর ॥ 

সুন্দরের স্বপ্নচ্ছবি মুদ্ধ-আখি করেছে বিভোর, 

বেজেছে আলোর বাঁশী, ছিন্ন করি” ঘন-অমা-ঘোর 
প্লাবি' প্রাণ-কুল! 


আমার বসস্ত ওগো !--জীবনের ব্যর্থতার গ্লানি 
মুছিয়া নিমেষে 

মুগ্জরি' তুলেছে তুমি হিম-শীর্ণ বিশুক্ষ-বনানী, 
-দক্ষিণার বেশে । 

আনন্দ-পন্নবচ্ছায়ে প্রসুগ্ধ হৃদয় অবিরত 

কৃজিছে প্রলাপ আজি, কলকঠী কপোতীর মত, 

নীরবে নন্দিছে তারে সংখ্যাহার। সন্ধ্যাতার। যত, 
অপার্থিব-হেসে। ৩২৩৫ 


আমার এ রিক্ত-প্রাণে পরম-পুর্ণতা বন্ধু তাই 
আমি সর্বস্ুুখী, 
তুমি বাসিয়াছে! ভালো,--আর কোনে দৈন্য ক্ষোভ নাই 
নহি নহি ছুখী! 
তুমি বাসিয়াছো। ভালো, তুমি ভালোবানিয়াছে। বধু 
যত ম্মরি' তত প্রাণে উছলি” উথলি” ওঠে মধু, 
বিরহ-বেদন। তাই গন্ধ-ধুপে পরিণত,--শুধু 
উদ্ধ-অভিমুখী ! 
শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত 


৩৫৮ 


বিকাশ 


জাগিলে! যৌবন-পদ্ম । টুটিল সহত্র-দল-কার! । 
ফুটিল গো ফুল। 
আপন-অস্তর-গন্ধে আপনা-বিস্মৃত আত্মহার। 
* বিহ্বল-ব্যাকুল। 
উচ্ছ'সিত প্রাণরসে দেহে মনে স্বপ্লাকেশ লাগে, 
নয়নে লাবণ্যচ্ছ,রে অধরে অতৃপ্ত-তৃষা জাগে 
আনন্দ-চঞ্চল চিত্ত বসন্তের বর্ণ গন্ধ রাগে * 
দীপ্ত ঝলমল ; 
জীবনের-অন্ধ-বীজ অস্করের পরিণতি মাগে 
আলোকে উজ্জল । 


কোথা গে তরুণ রবি ! কমলের বল্লভ-অরুণ ! 
স্বর্নকর-জালে 

আতগু-চুন্বন-রাগ একে দাও কুষঙ্কুম-করুণ, 
প্রিয়ার কপালে । 

যৌবন জাগিলো। যদি, অন্ধ-অস্তরের গন্ধ-গানে 

উন্মীলিয়! আখি-পুষ্প, বিস্ময়ে তাকালো বিশ্বপীনে”_ 

_ কোথ! সেই প্রেম-স্্্য ? তৃর্য্য ধার ধ্বনিলে। তাহার 
বক্ষের স্পন্দনে,_ 

তারি তরে পূর্ণ-পাত্র অ্ৃত-উচ্ছল উপহার 
দেহের নন্দনে । 


স্কুরি+ সপ্তবর্ণ”চ্ছট চিত্রপটে স্বপ্র-ইন্দ্রধনু 
টানে মুগ্ধ-তুলি, 

বসস্ত-বল্পরী সম কুস্ুম-প্লাবনে বর-তন্থু 
উঠিলো। উচ্ছ,লি” 


৩৫৭ 


কাব্-দীপালি শ্রীমতী রাধারাণী দত 


নিশা*র নিকষ প্রান্তে প্রভাত-সঞ্চার সম ধীরে, 

অপরূপ-রূপ-রাগে দেহ মন প্রাণ ঘিরে ঘিরে 

ফুটিছে মাধুর্্যচ্ছবি রহস্য ঘনায়ে, তন্থু মনে 
রচি' ইন্দ্রজল, 

শীর্ণা সিন্ধু আোতন্ষিনী ভরা-ভাত্র-পূণিমার ক্ষণে 
নিমেষে উত্তাল। 


অধীর-অনন্ত আজ আনন্দে ব্যথায় ধৈর্যযাহারা 
ব্যাকুল চঞ্চল। 
রাজার কুমাঁরী কারে খুঁজে ফেরে ভিখারিণী পার! ৪৮ 
লুটায় অঞ্চল ! 
মধুচ্ছন্দ! মন্দবায়ু দক্ষিণ-সাঁগর হ'তে আসি, 
আকাশে আকাশে যেই সে বারতা দিলে! পরকাশি' 
জাগিলে। জীবন-কুপ্ডে অজানিত পুলক-পরম, 
_গৌোপন-গভীর। 
রস-সমূচ্ছল অঙ্গে রোমাঞ্চিল প্রন্ুপ্ত-নরম 
আরুণচ্ছবির | 
ফুটিল যৌবন-পদ্ম। থর থর কাপে নীল-নীর, 
সমীর মৃচ্ছিত ;-- 
পুলকের বন্ঠাবেগে বালুবেলা তরঙ্গ-অধীর 
ফেন-উচ্ছসিত। 
উচ্ছল-বেদনামধূ মর্মনকোষে অররুদ্ধ করি 
ফুটিল যৌবন-পদ্ম গন্ধের অঞ্জলি উর্ধে ধরি,-- 
কোথা গে। দেবতা মোর ! যৌবনের সার্থকতাবহ, 
_ প্রাণ-ঘন-প্রেম ! 
জীবনের শ্রেষ্ঠধন! এসো এসো, পূজা-অর্থ্য লহ 


ইন্বীবর-হেম । 
প্রীতী রাধারণী দত্ব 


৬৬ 
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আমি যে তোমারে ভালবানসি 


তোমারে বন্দনা করি 
পৃথিবীর সুন্দরী রমণী 
তুমি মম জীবনের পরম বিরহ 
লহ, লহ, অখ্য মম লহ 
মন্রিত মন্ত্র বেদনার । 
এ ভুবনে আমি 
তোমার মাঝারে পেনু পরিচয় তার 
তোমার রূপের মাঝে উচ্ছ,লিত হোলো যার সাধ 
নিত্য নব নব রূপ ধরি, 
আমার প্রেমের মাঝে লভিল-যে আপন আম্বাদ 
আপনার পুজা অভিলাষী । 
যেই অনামিকা! 
মোহনিয়া মুখে মুখে লেখে নিজ রহস্ত-লিপিকা! 
চুম্বনের চারু আমন্ত্রণ__ 
কোন্‌ অতিথির আগমনী !-_ 
মুহ্ুমুহ্ মুছে ফেলি লেখে পুন নব যুখপাতে। 
যার সে ডাকাতে 
পলাতক? বলাকার পক্ষ গুঞজরণি 
চিত্ত-তলে শুনি যে অমনি! 


৪5৬ ৩৬৯ 


কাব্য-দীপালি শ্রীশিবরাম চত্রবস্তাঁ 


ব্য'কুল হইয়। দেখি ছিল যে সমুখে 
পারিলেও-পারিতাম ধরিবারে বুকে 
কোথায় সে পালালে। এখনি ! 
ছুই চোখে জাগে মোর ধনিরশ্র ক্রন্দন-_ 
এ কাহার চাওয়া মোর আখে? 
সে চির-উদ্াসী 
স্থন্দর বাজায়ে গেল বাশী-_ 
পলকে হারালো পথ বাকে। 
স্যে হারালো তারে আর পাব না জীবনে । 
ডানা নাই, মানা মোর চরণে চরণে-- 
জনতা আমায় ঠেলে সদ! পিছু ডাকে 
মোর প্রতিছন্দী সে যে আমারি অন্তরে ! 
হায় এ ভুবনে 
সুন্দর সুন্দর শুধু--সত্য শুধু মাটির বন্ধন__ 
স্থন্দরেরও বড়ো চরাচরে ; 
তবু ভাবি বারেক্ের তরে 
আমার একটি কথ! তারে কহিতাম-_ 
পথের ব্যথার কথ। পথিকের কাণে ! 
জনআোতে রচিতাম মুহুর্ত বিশ্রাম 
সে কথার উপকথা--স্লোকে,__ 
সে কথাটি ব্যস্ত মস্ত পৃথিবীর চোখে 
ঠেকিত কি খাপছাড়া--নাই যেন মানে ! 
যে শুনিত তারো কাছে রহস্য তেমন 
সে কথাটি-_-একটি চুম্বন | 
তোমারে চেয়েছি আমি আমার একান্ত অনুরাগে ! 
-তাই আমি হেথা আসিয়াছি, 
তাই আমি বাঁচি। 


আমার রক্তের সাথে মিশে আছে মোর এ চেতনা, 
আমার স্বপ্নের কুপ্ত ভরে । 
তারি সাথে সদা মনে জাগে 
তোমারে পাইনি আমি আমার ভূবন পুর্ণ করে__ 
মোর জীবনের সর্ববক্ষণে ! 
যে মুহুর্তে তব আলে! আসি 
আমারে ছুয়েছে-আমি জেগেছি তখনি 
অপমৃত্যু অন্ধকার হতে ; 
জেনেছি তোমারি আমি, তোমারেই আমি স্ভালোবাসি। 
প্রত্যহের তুচ্ছতা, দীনতা--জনতার কোলাহলধ্বনি 
সেদিন স্পর্শেনি মোরে ; 
অপরের দ্বেষ হিংস। ঘ্বৃণ! 
সেদিন দাড়ায়েছিল স'রে। 
তোমার পরশমণি পরশি নবীন জন্মলভি 
সেদিন উঠেছি আমি উদ্ধে এক অপূর্ব জগতে, 
চিরস্তনী মানসী সেদিন আসিল যে আমার জীবনে ! 
সেদিন সামান্য আমি নহি, ক্ষয়-ক্ষতি-হীন ক্ষুদ্রমনা, 
সেদিন আমার হাঁতে বাল্সিকীর বীণ। 
রচিয়াছে তোমারি বন্দনা 
চিরস্তন কবি। 


যেই গ্রহ আলে! নাহি দেয় সেই গ্রচ্ঠে তুমি দিলে আলো! 
ক্ষণিকের হইয়। প্রবাসী ! 
তোমার নয়ন হ'তে সেই আলো ধার ক'রি লয়ে 
মানুষ আপন চিত্তে প্রদীপ জ্বালালো ! 
মোর কণ্ঠে সেই আলো! ফুটেচে তোমারি স্তব হয়ে 
তোমার আলোকে আমি হেরিন্ু ও চিনিন্ু তোমালে ; 


কাঁব্য-দীপালি ্ীশিবরাম চত্রবস্তা 


--এ জীবনে ফিরিনু উদাসী 
, কেবল তোমারে ভালোবাসি । 
সুন্দর তোমার দেহে সাধিয়। করেছে আত্মদান 
লে! রূপসী নারী, 
তোমার দেউলদ্বারে আনিয়াছি অর্থ্য-_মোর গান, 
সেই সুন্দরেরি এ পুজারী ! 
তোমারে দেখিনি কোথ। ? দেখিয়াছি পথে যেতে যেতে 
চকিত আখির চলকেতে 
হেরিয়াছি জনতার মাঝে, পথহীন বিপথে বিরলে 
হেরিয়াছি দরিদ্রের সাথে, যাযাবর ভিখারীর দলে- 
সবখানে হেরিনু তোমারে অপরূপ আপন প্রভাতে | 
-যখনি মিলেছি মোর! নয়নে নয়নে 
সে-প্রথম-ক্ষণে 
হে মানসী নারী, 
ভূমি কি চিনেছে। মোরে- এ পথিক তে"মারি ভিখারী ? 
সেই ক্ষণে তুমি জেনেছ কি, 
এ ভুবনে, সখী 
বিধাতার কাম্য ছিল মোদের মিলন ? 
তবু মোর! মিলিতে পারিনি, 
অনস্তের কাছে মোরা রয়ে গেন্ু খণী-- 
হারালে। অসীমকালে সে পরম ক্ষণ । 
সেদিন কে জেনেছিল বিধাতার গ্রীতি 
চেয়েছে মোদের "গৃহে হইতে অতিথি 
আমাদেরি রূপে 
মোদের অধরে চুপে চুপে, 
গোপনে চেয়েছে পেতে আপন চুম্বন 
জেগেছে তাহার সাধ আমাদের মাঝে, 


শ্রীশিবরাম চত্রবস্তা ফাব্য-দীপাঁলি 


তবু মোর অচেনার লাঁজে 
মিলিতে পারিনি 1 


হে আলোকলতা। 
তারে মোরা ভালে! চিনি চোখে যারে চিনি 
প্রথম পলকে-_ 
তার চেয়ে বড়ো পরিচয় নাই-নাই-নাই মর্ত্যলোকে। 
হে বিষুঢ়া নারী, 
তুমি কি জানোনি-আজ আসিল যে তোমারি পূজারী ? 
আমি তো! চিনেছি স্ই-ক্ষণে-- 
তোমার আননে মোর হাসিতেছে জীবন-দেবত! 
সেদিন আসিতে যদি আমার জীবনে 
কহিতাম আমি এক অপুব্ব কাহিনী ! 
সে কথ। আজিও কেহ শোনেনি শ্রবাণ 
পরম] র্হস্ময়ী অপরূপ। বাণী-- 
অনস্তের গোপন বারতা ! 


আমার অন্তরে বহি আঁসিন্থু জগতে 
তোমারে বলিতে সেই কথা-- 
আসিয়। হেরিন্ু রূপ-পালস্ক-শয়নে 
তুমি সুখ-তন্দ্রাতুরা, লো সুন্দরী রাঁণি ; 
ভুলে আছে। আপনারে আপন স্বপনে । 
সেদিন এলেন। তুমি বিধাতার হোলে পরাজয়-_ 
--যে কথা শোনার কুতুহলে 
সে আকাশে আড়ি পাতিয়াছে»- 
সে কথা শুনিবে মোর কাছে-_ 
তামারে শোনাবে। আমি ব'লে 
দু'জনে বাহির হু ভূুবনের পথে-- 


৩৫ 
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_-সে কথ! নেহারি তুমি আমার নয়নে 
লভিতে আপন পরিচয়» 
আপনি হইতে তুমি আপনার নবীন বিস্ময় ! 
_-চিরদিন চিররাত্রি ধরে 
অকথিত সে ভারতী ভারসম রহিল অন্তরে । 
এ মোর সাস্বনা! নহে-_আজ তুমি নাহি এলে যদি 
একদ। আসিবে, 
--বিপুলা ধরণী আর কাল নিরবধি ! 
হায় এই নিরবধি কাল 
তোমার আমার মাঝে রচিবে আড়।ল-_ 
আমার দেবতা রবে আমার ভুবনে, 
হাঁয় যবে আমি চলে গেছি ! 
--তখনে। যে আসিবে সুন্দর 
তার লাগি রেখে গেন্ু মোর কণটস্বর 
আমার এ কবিতার সনে । 
মেদিন সে এ কথা জানিবে- 
আমি তারে ভালে। যে বেসেছি ! 
আমার হৃদয়ে 
ছিল শুধু তাহারি আসন 
তারি পায়ে মোর আত্মদান ! 
সেদিন সে যেন নাহি হেন ভূল করে 
অরূপ সুন্দর তরে আমার এ গান ! 
যে অরূপ বন্দী হলো সুন্দর তন্থুতে 
তারে আমি বেসেছিন্ু, চেয়েছিন্থ ছুতে, 
ঢুমিতে চেয়েছি রর 
আমার ভাষায় আমি তারেই করেছি সম্ভাষণ 
অন্য নহে, আন্যু কে নহে । 


স্ীনিবরাম চক্রবর্তী কাব্য-দীপালি 
মামি নাহি বুঝি কবে কে-বৈষ্ণব-কৰি 
অরূপ দেবতা লাগি গাহিলেন শ্বান- 
পাশে তার ছিল যবে সুন্দরী মানবী ! 
হায় বন্ধু বৃথ। তুমি করেছো সন্ধান 
সে গানের বৈকুখের পথে ! 
বৈকুণ্ঠ কুষ্টিত রহে নিজ অনাদরে, 
বৈষ্বের গান শুধু বৈষ্ণবীর তরে ; 
নাই তার প্রয়োজন অমর্ত্য-জগতে ! 
যেদিন রবোন। আমি সুন্দর ভুবনে 
সেদিন ম্মরিয়ে। মোরে হে অচেনা -প্রিয়া, 
যেদিন আমার পথ ভুবনে হারাবে ! 
সেদিন আমিও মোর কবরের কাছে, 
যে তোমায় পায় নাই সে হেথায় আছে-_ 
ক্ষণেকের তরে সখি, বেসে। তারে ভালো! । 
যে কামনা ছিল মোর মনে 
ছিল এ জীবনে - 
সে কামন। পুর্ণ কোরে। বারেক ছুমিয়া। 
সেদিন যদিলে! মোর কবরের বুকে 
পলকের ছোয়া দেয় তোমার অলক-- 
মন্মাস্তিক স্থখে 
মন্মে মন্মে মন্রিবে মন্মর ফলক। 
অনাগত বন্ধু মোর, অনামিক। প্রিয়া, 
তোমারেই চেয়েছিল অবরুদ্ধ হিয়া ! 
--সেই-নিরুদ্দেশ-যাত্রী গিয়াছে উদাসী-_ 


একদা তোমারে ভালোবাসি” । 
প্রীশিবরাম চত্রবস্ত্া 





পথহারা 


বোলোনা বোলোনা বোলোন। মিথ্য।, তাহারে ফিরিতে বলে। না আর, 
আলেয়া.আলোয় যে ফিরিছে পথে, ফিরিবার পথ নাই যে তার! 
আমার ক মিনতি করেছে, যেয়ো না যেয়ো না যেয়ো ন1 তুমি, 
পথহারাদের পথে যে যায় সে পায়ের প্রান্তে পায় না ভূমি! 

মুখ না ফিরায়ে সে শুধু হেসেছে, সে হাসি হুতাঁশে এসেছে ফিবি, 
নীরব তীক্ষ তীরের মতন'অন্ধকারের মন্দ চিরি। 

আকাশ-তারার কিরণ কেঁদেছে ধরার আচলপ্রান্ত চুমি, 

রাত্রি কেঁদেছে, বাতাস কেঁদেছে, যেয়ো! না যেয়ো ন। যেয়ো না তুমি । 
সন্ধ্যা তখনে। হয়নি সেদিন, অন্ধকারের অনেক দেরি, 

পাখীর! তখনে। হয়নি আকুল কলকাকলীতে কুলায় হেরি, 

সবে পশ্চিমে ফিরিছে নূর্ধা, সপ্ত রশ্মি যায় নি দেখা, 

তখনো রজত গগনপ্রান্তে ফুটিয়া ওঠেনি রক্তরেখা। 

সিক্তবসন1 বধূরা সে পথে তখনো ফেরেনি কলসী-কীাখে, 

সহস! চমকি থমকি থামিল কে ও নির্জন পথের বাকে। 

কোথা ছিলে তুমি, কোথ ছিলে তুমি, গোপনচারিণী অদর্শনা, 
বেলা পড়ে আসে, ছ'দণ্ড আর, এত বিলম্ব, বিড়ম্বন। ! 


৩৬৮ 
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কোথা৷ ছিলে তুমি হে নিষ্বরুণা, কোথা ছিলে তুমি মমতাময়ী, 
কোথা ছিলে তুমি দেবতা আমার, কোথা ছিলে' চির-দয়িতা অয়ি, 
কোথা ছিলে তুমি ওগে। বিবাগিনী, কোথ! ছিলে হাঁয় জীবনাধিক। 
চিরপ্রতীক্ষা সফল করিয়। জ্বালাও জীবন-বহি-শিখা । 

কত জনপদে মুখর নগরে প্রান্তরে পথে বিজন বনে, 

দূর দুর্গম গিরির বর্বে ফিরেছি অধীর অন্বেষণে, 

ফিরেছি ব্যাকুল হৃদয়ে, ফিরেছি আশায় আশঙ্কায়, 

শস্তশ্যামল নিরালা বীথিতে, আলোছী'য়া-বোনা বনচ্ছায়। 

কাজল আখরে মাথার কাটায় কোথায় পাতার লেখনখানি, 
অচেনা-চেনারে খুঁজিয়! বেড়াই, দেখিনি যাহারে তাহারে জানি, 
মেঘের বরণ কেশের কলাপ, টাদের বরণ দেহের বিভা, 
আকাশ-বরণ চোখের আভাস, সে সুন্দরী চন্দ্রনিভ! । 

স্বপ্নশিথিল অমল অঙ্গ তুলি, আরক্ত কপোল লাজে, 

আধ আখি মেলি রূপসী কুমারী জাগে ঘুমন্ত পুরীর মাঝে; 

দূর দিগন্তে পথ হয় লীন, ঘন অরণ্য হয় না শেষ, 

সাগর-পারের কন্যার লাগি দীর্ঘ যাত্রা! নিরুদ্দেশ । , 

কেশের কুম্থম কুড়ায়ে পেয়েছি, পেয়েছি মৃছল বসনবাস, 
পত্রনিবিড় লতার বিতানে শুনেছি ঈষৎ দীর্ঘ-শ্বাস। 

হেরেছি পথের চরণ-চিহ্কে অলক্তকের রক্তরাগ, 

কনকঠাপার ঝর! পাপড়িতে ঠাপা আঙ্খলের দেখেছি দাগ। 
নীলাম্বরীর আগুনের পাড় ঝলমল করি উঠেছে দূরে, 

সাগরের তীরে, তটিনীর তটে সন্ধানে তার মরেছি ঘুরে, 
স্বর্ণ-ভালের সি'ছুরের টিপ সবুজে গোপনে রেখেছে রেখা, 
পাতার আড়ালে ফুটিয়! উঠেছে কম-কপোলের পত্রলেখ!। 

শীস্ত ধরণী, পঙ্থ সুদূর, তপ্ত বাতাস, প্রথর আলো, 

রুত্র ভান্ুর ক্রুদ্ধ লোচন, কঠিন মাটি এ কীকর কালো । 


কার্-দীপালি গ্রশৈলেন্ত্রকৃষ্ লাহ। 


আহত চরণ, মৃচ্ছিত মন, লি-লি করে মাঠ, আকাশ ধু ধু; 
রৌদ্রলীলায় স্বপ্ন দিলায় চলেছি একেল! চলেছি শুধু। 

বেলা বয়ে যায়, বেল। বয়ে যায়, ভেঙে পড়ে ঢেউ হৃদয়-কুলে, 
মান কুমুদের মুদদিত মুকুলে ভ্রান্ত ভ্রমর ঘুমায় ভূলে। 

কি হবে চলিয়া আপন! ছলিয়া না-ছো'য়! ছায়ার পিছনে ছুটে, 
নীড়হারা পাখী, ফিরে যা একাকী, নীরব নীড়ের 'বক্ষপুটে | - 
জাগে যৌবন-জোয়ারে আবেগ, হৃদয়ের গাঙে কলধ্বনি, 

স্বপ্পে জাগরে ওঠে বার-বার কার আগমনি ছন্দ রণি? ! 

কোমল ক ডাকে কোন্‌ দূরে, সারা বনভূমে নুপুর বাঞ্জে, 
সাড়া পাই তার ফাল্কন-বায়, সাড়। পাই তার প্রাণের মাঝে । 
কেশের ভূষণ কুড়ায়ে পেয়েছি, পেয়েছি কণ্ঠমালার মণি, 
হরিণ-শিশুর ছেটার পিছনে শুনেছি চপল পায়ের ধ্বনি, 
পেয়েছি দিব্য তন্থুর গন্ধে নবীন পদ্মমধুঃর ভ্রাণ 

উষ্ণ মধুর মলয় প্রবাহে করেছি হরষে পরশ-ন্নান। 

এল এল সে কি, শিহরে বাতাস, হৃদয় আকুলি আকুলি ওঠে, 
ঘুরে ঘুরে ফেরে লুব্ধ ভ্রমর, রাঁডা সরণীতে পুষ্প ফোটে । 

এ-পথ ও-পথ কোলাকুলি করে ওখানে পিয়াল গাছের ফাকে, 
পরদেশী আলো! লুকোচুরি খেলে সেই নির্জন পথের বাঁকে। 
গোধুলি-লগনে তোমায় আমায় পথের তীর্থে মিলন হ'ল, 

কু। কাটায়ে অয়ি মায়াময়ী, স্বপ্ন-উতল নয়ন তোলো, 

স্বর্গ মাগিছে মাটির পরশ, মর্ত্য মাগিছে স্বর্গভূমি, 

তোমারে খুঁজেছি, তুমিও খুঁজেছ, তোমারে চেয়েছি, চেয়েছ তুমি । 
ছুটি নয়নের মদির দীপ্থি ছ'নয়নে আজ লাগালো ঘোর, 
কোথায় থাকিব, কোথায় রাখিব, কি করিব আমি, কি হবে মোর ! 
এ কি জাগরণ, এই কি স্বপন, এ কি হলাহল, এই কি সুধা, 

এ কি মরণের পরমা তৃপ্তি, এ কি জীবনের অমর ক্ষুধা | 


৩৭ ৫ 


শ্ীশৈলেন্্রকৃষঃ লাহ)। কাঁবা-দীপালি 


অধরে অধর করিল স্পর্শ, তড়িৎ ছুটিল শোণিত মাঝে 

এ দেহযন্ত্র বাজিয়া উঠিল আগুনের বীণা যেমন বাজে । 

গন্ধমদির বাতাস অধীর, আকাশ অথির আলোয় আলা, 

তীব্র সুখের বেদনা বুকের গহনে জ্বালায় দহন-জ্বাল। 

কুন্দ ধবল জ্যোতনা-নিঝরে ঝরিছে অবিশ্রান্ত ধারা, 

স্বনীল আকাশ, স্বুজ সাগর, শ্যামল বনানী আত্মহারা । 

শাখায় শাখায় বকুল আকুল, কুণ্ে কুঞ্ছে ঘৃথিকা বেলা, 

অশোকে অশোকে লাল তরুবীথি, কাননে কাননে ফুলের মেলা । 
“আজি পুর্ণিমা, আজি পূর্ণিমা, ঘের-ঘরে থাকা আজ ৰি ভালো, 
আমায় ডেকেছে সাগরের জল, আমায় ডেকেছে চাদের আলো ।” 
“তোমায় ডেকেছে আকাশের চাদ, তোমায় ডেকেছে সাগর-বারি, 
তোমায় ডেকেছে সুদুরের পথ, আর কি ধরিয়া রাখিতে পারি ? 
ঝিল্লীর স্বর বাজে ঝিম-ঝিম, নিঃঝুম রাত অন্ধকার, 

আকাশে নাহিক তারার চিহ্ন; বিলুপ্ত জ্যোতি চক্দ্রম।র | 

অন্ধ উসর বন্ধুর পথ, ধূর-ধুসর গগনতল, 

এমন গহন গভীর রাত্রে, যাত্রার নিলে কি সম্বল ? 

হায় পথহার! ব্যাকুল নালিকা, কি ঘোর,তামমী,*কোথায় তুমি ! 
গুমরি গুমরি কাদে বিভাবরী, লোটে সমীরণ চরণ চুমি। 

যেয়ে। না যেয়ো না, ওদিকে যেয়ো! না, ও পথ ভীষণ, ও দিক ভুল, 
চলস্ত-শিখ। নাচে বিভীষিকা, ছোটে জ্বলন্ত উদ্কাকুল। 

এস এস এস ফিরে এস তুমি, যেয়ো না যেয়ো নাঃ যেয়ো না জার, 
ও আলোয় পথ প্রদীপ্ত হ'লে ফিরিবার পথ অন্ধকার। 

ওপথে যে যায় সে পথ হারায়, ওপথে যে যায় পায় ন! ভূমি 


আর্ক কাদিয়া ফিরিছে, যেয়ো না যেয়ো না, যেয়ো না তুমি । 
শ্রীগৈলেন্্রকু্ণ লাহা। 


০৭১ 





কাল সে আসিয়াছিল 


কাল সে আসিয়াছিল ওপারের বালুচরে, 

এতখানি পথ হেঁটে এসেছিল কি জানি কি মনে ক'রে! 
কাশের পাতার আচড় লেগেছে তাহার কোমল গায়, 
ছুটী রাঙা পায়ে আঘাত লেগেছে কঠিন পথের ঘায়। 
সার। গাও বেহয় ঘাম ঝরিতেছে, আলসে অবশ তনু, 
আমার ছয়ারে দাড়াল আসিয়।- দেখিয়! অবাক হন্ু। 
দেখিলাম তারে--যার লাগি একা আশা-পথ চেয়ে থাকি, 
এই বালুচরে মাথ। কুটে কুটে ফুকারিয়া যারে ডাকি” । 
দেখিলাম তারে-_-যার লাগি এই উদাস ঝ।উয়ের বন, 
বরষ বরষ মোর গলা ধরি? করিয়াছে ক্রন্দন । 

দেখিলাম তারে, তবু কেন হায় বলিতে নারিন্ু ডাকি' 
কোন্‌ অপরাধে আমার ললাটে দিলে এত ব্যথা অাকি। 
বলিতে নারিনু, অগে! পরবাসী, দেখিতে এলে কি তাই, 
আগুণ জ্বেলেছে। যেই ঘন বনে সেকি পুড়ে হ'ল ছাই! 
এলে কি দেখিতে-__দুর হ'তে যারে হেনেছিলে বিষ-বাণ, 
সে বন-বিহগী বেঁচে আছে কিবা জীবনের অবসান । 
বলিতে নারিনু-_নিঠর পথিক, কেন এলে মিছামিছি, 
অলস চরণ, অবশ দেহটী, সারাগায়ে ঘাম, ছি-ছি ! 


২ 


জসীম উদ্দীন, .. ক্কাব্যশীপাঁলি 


এতখানি পথ হাঁটিয়া এসেছে “কত ন' কষ্ট সহি”__ 

তারি কাছে মোর হুখের কাহিনী কেমন করিয়া কহি? ! 

নয়নের জল মুছিয়। ফেলি, মুখে মাখিলাম হাসি, 

কহিলাম, বুঝি পৃবের সুরুষ সাকোতে উদ্দিল আসি" ! 

আ'চলে তাহারে বাতাস করিন্থু, চরণ ছু'খানি ধুয়ে 

মাথার কেশেতে মুছাইয়। দ্রিয়ে বসিলাম কাছে নুয়ে। 

কহিলাম,_-বড় ভাগ্য আমার, আজিকার দিন খানি 

এমনি করিয়! রাখ। যায় না কি ছুই হাতে যদি টানি! 

রবির চলার রথ, 

আজিকার তরে ভুলিতে পারে না অস্তপাস্রর পথ ? 

কৌটায় ভরে সি'ছির ত' রাখি, আজিকার দিন হায়, 

এমনি করিয়া কৌটার মাঝে ভরে কি রাখা না যায় ! 

এই দিনটীরে মাথার কেশেভে বেঁধে রাখ! যায় নাকি ! 

মিছামিছি কত বকিয়। গেলাম ছাই পাঁশ থাকি? থাকি? । 

শুনে সে কেবল হাসি-মুখে তার আরও মাখাইল হাসি, 

সেই রাঙা মুখে-ষে মুখেরে আমি এত করে ভালবাসি । 
মুখেতে মাখিল হাঁসি, 

সোনা দেহখানি নাড়। দিয়ে গেল বুঝি হাওয়া ফুল-বাসী ! 


কাল এসেছিল এই বালুচরে আর মোর কুড়ে ঘরে_ 
তাঁর পাশে চলে ছোট্ট নদীটি ছুইখানি তীর ধ'রে। 
সেই ছুই তীরে রবি-শস্যেতে দিগন্ত গেছে ভরি”__ 
রাই সরিষায় জড়াজড়ি করে ফুলের আচল ধরি" । 
তারি এক তীরে বাঁকা পথখানি, দীঘল বালুর লেখা, 
সেই পথ দিয়ে এসেছিল কাল আকিয়া পায়ের রেখা 
কাল এসেছিল, চখ। আর চখী এ ওরে আদর করি" 
পাখা নেডেছিল, তারি ঢেউ লাগি” নদী উঠেছিল নড়ি' 


৩৭৬ 


কাব্য-দীপালি জসীম উদ্দীন 


_-তারি ঢেউ বুঝি ভেসে এসেছিল আমার পাতার ঘরে-_ 
বহুদিন পরে পেয়েছিনু তারে শুধু কালিকার তরে। 
কালিকার দিন, মেরু-কুহেলির অনস্ত আধিয়ারে 

শুধু একখানা আলোক-কমল ফুটেছিল একধাঁরে। 
মহা-সাগরের দ্রিগন্ত-জোড়া ফেন-লহরীর *পরে 
প্রদীপ-তরণী ভেসে এসেছিল বুঝি এ ব্যথার ঝড়ে। 
কালকে তাহারে পেয়েছিন্থু আমি, হায়, হায়, কত কাল, 
যারে ভাবি এই শুনো বালুচরে চিতায় দিয়েছি জ্বাল; 
সেই তারে হায়, দেখিয়া নারিন্থু খুলিয়া! দেখাতে আমি 
এই জীবনের যত হাহাকার উঠিয়াছে দিন-যামি,__ 
যে-আগুণে আমি জবলিয়া মরেছি, সে-দাবদাহন আনি, 
কোন্‌ প্রাণে আমি নারী হয়ে সেই ফুলের তন্ুতে হানি? ! 
শুধু কহিলাম-_পরাণ বন্ধু, তুমি এলে মোর ঘরে, 

আমি ত' জানিনে কি ক'রে যে আজ তোমারে আদর করে। 
বুকে যে তোমারে রাখিব, বন্ধু, বুকেতে শ্মশান জ্বলে; 
নয়নে রাখিব! হায় রে অভাগা, ভাসিয়া যাইবি জলে ! 
কপালে রাখিব! এ ধরার গাঁয়ে আমার কপাল পোড়া; 
মনে যে রাখিব, ভেঙে গেছে সে যে কতু লাগে নারে জোড়া 
সে কেবল শুধু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চাহিল আমার পানে; 
ও যেন আরেক দেশের মানুষ, বোঝে না ইহার মানে । 
সামনে বসায়ে দেখিল[ম তারে, দেখিলাম সেই মুখ ! 
ভাবিলাম ওই সুমেরু হইতে কি ক'রে যে আসে ছখ ! 
দেখিতে দেখিতে সকাল কাটিল, দুপুরের উচু বেলা, 
পশ্চিম দেশে গড়ায়ে পড়িল মেঘেতে অআকিয়া খেল। ৷ 
বালুচর হ'তে বিদায় মাঙিল নতুন বকের সারি, 

পাখায় পাখায় আকাশের বুকে শেফালীর ফুল নাঁড়িঃ' 
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জসীম উদ্দীন কাব্য-দীপাঁলি 
সে মোরে কহিল--“দিন চলে গেল, আমি তবে আজ আসি”__ 
যার রাঙা মুখ ফুলের মতন, তাতে মাখা মিঠি হাসি 
সে মোরে কহিল, একটি কথায় ভাঙ্গিল স্বপন মোর, 
ভাঙিল তাহার সোণার চুড়াটী, ভাঙিল সকল দোর | 
সে মোরে কহিল” “শোন তাপমিনী, অ।জিকের মত তবে 
বিদায় হইনু, আবার আসিব মোর খুসী হবে যবে |” 
হাসিয়ীই তারে কহিলাম, “সখা, বিদায় নমস্কার 1৮ 
অভাগিনী আমি রুধিতে নারিনু নয়ন-জলের ধার । 
খানিক যাইয়। ফিরিয়া চাহিল, কহিল আমাঞ্কর, “নারী ! 
কোন কিছু ক'য়ে ব্যথা কি দিয়েছি কেন তব চোখে বারি ?” 
আমি কহিলাম, “সুন্দর সখা, আমার নয়ন-ধার ; 
পাইয়াও যে গে। পাইনে তোমারে ভাষা এই বেদনার- 
“আমি কি নিঠর”-_সে মোরে শুধাল, আমি কহিলাস,-“নয়; 
ফুলেরও আঘাত পায়ে লাগে যার, কে তারে নিঠর কয়? 
গলায় যাহার মাল। দেই না ক" হয়ত মালার ভারে 
তাহার কোমল ফুলের অঙ্গে কোন ব্যথ। দিতে পারে। 


ছুই না যাহাঁরে ভয়ে 
ও দেহ-তরুর অফুট কুসুম যদি পড়ে যায় খয়ে; 
সে মোরে দিয়েছে এই এত জ্বাল! এ কথা ভাঁবিন যবে 
রোজ-কেয়ামত ভেডে পড়ে যেন আমার মাথায় তবে 17 
“তবে কেন কাদ ? হায় তাপসিনী, জীবনের ভোরখানি ! 
কার হেল। পেয়ে আজিকে এনেছ মরণের দেশে টানি” | 
আমি কহিলাম--“তানার বন্ধু, এ মোর ললাট-লেখা । 
কেউ পারিবে না মুছাইয়! দিতে ইহার গভীর রেখা । 


মাথার পসর! খানি 
মাথায় লইয়া চলিতে হইবে সুমুখে চরণ টানি, 
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কাব্য-দীপালি উদ্দীন 


এ-জীবনে কেউ দোসর হবে ন।, নিবে ন! করিয়া ভাগ, 
এই বুক ভরি জমায়েছি যত তীব্র বিষের দাগ । 
তবু বলি সখ। কেন কাদি আমি, তোমারে দেখিয়া! মোর 
কেন বয়ে যায় শাঙনের ধারা ভাঙ্গিয়া নয়ন দোর। 
অমি কাদি সখা, তুমি কেন হেথা মানুষ হইয়া এলে 
বিধির গড়া ত” সবই পাওয়া যায়. মানুষেরে নাহি মেলে ! 
আকাশ গড়েছে শ্যাম ঘন নীল ছধধের নবনী মেঘে-_ 
সন্ধ্যা সকাল প্রতিদিন যায় নব নব রূপ মেখে; 
যতদূরে যাই তত দূরে পাই, কেউ নাহি করে মানা, 
কেউ নাহি পারে কাড়িয়। লইতে মাথার আকাশ খান! ! 
_-বিধাতা গ'ড়েছে সুন্দর ধরা, কাননে কুস্থম-কলি, 
কোলে কোলে তার পাখী গাহে গান, গুপ্ররে মধু অলি। 
বাতাস চলেছে ফুল কুড়াইয়! পাখায় জড়ায়ে ভ্রাণ__ 
যারে পায় তারে বিলাইয়া যায় ফুল-সখীদেব দান । 
তটিনী চলেছে গাহি-- 
তার জলে আজ সম-অধিকার, কাবো কোন বাধা নাহি । 
শুধু মানুষেরে পায় ন। মানুষ নাহি কারো অধিকার, 


মানুষ সবাঁরে পাইল এ-ভবে, মানুষ হ'লন। কার। 
ভদীম উদ্দীন 





_-লীলা-সঙ্গিনী__ 
শিরী _শ্রীপূর্ণচন্ত্র চক্রবন্তী 


-মনে আছে সেকি সব কাজ, সখী 


ভুলায়েছো বারে বারে! 
বন্ধ দুয়ার খুলেছো আমার 
কন্কণ ঝঙ্কারে।” 

_ রবীন্দ্রনাথ 





বহু দিন পরে 


বহুদিন পরে দেখিন্র স্রোমারে 
অনেক লোকের টিকিতা 
উৎসব লাতি নহলছ দ্বারে 
সুমধুর সুদ বাজে ! 
কতদিন চলে গিয়েছে বথায় 
হৃদম্ম আকুল দরশ তৃষায় 
আজিকে তোমারে দেখি চকিতে 
ভীত কম্পিত লাজে । 
বহুদিন পরে £দখ। পেন্ু তব 
অনেক লোকের মাঝে । 


বহিছে শীতের উত্তর-বায় 
রিক্ত তরুর শাখে 
নাহি পল্লব নাহি ফোটে ফুল 
তকেোঁকিল নাহিক ভাকে 
তবু যেন মোর আজি হস্ল মনে 
শত বসম্তভ এসেছে জীবনে 
ডাকিছে কোয়েল ফুটিগের্/লুম 
কান্ডন্পনতে লাখে লাখে! 
যদিও শীতের উত্তুর্তবায় 


সি তকরুর শাখে। 
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কাব্য-দীপালি উম! দেবী 


মোর পানে চেয়ে দেখিলে কি 'হুমি 
স্বপ্ন-বিভোল আখি ? 
এতদিন পরে পেলে কি খুঁজিয়। 
| হারানে ছিন্ন রাখী ? 
ডাকিলে কি মোরে অস্ফুট স্বরে 
যে নন খারয়া ভাকিতে আদরে 
কী ধন আমারে দিলে দূর হ'তে 
নয়ন আড়ালে থাকি! 
চাহিনে কি তুমি তুলিয়া তোমার 
স্বপ্ন বিভোল আখি? 


আনন্দে মোর হৃদয় আজিকে 
গাহিয়া উঠিল গান, 
উৎসব গৃহে জন কোলাহলে 
নাহি যেন মোর স্'ন ! 
হেথা হতে যেন চলে গেছি দূরে 
নিভৃত নিল্য় হৃদযষের পুরে 
সেথায় কেবলি তুমি আর আমি 
নাহি কোঁনে। ব্যবধান 
আনন্দে মোর হৃদয় আজিকে 


গ।হিয়। উঠিল গান । 
উমা দেবী 


্ 
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পর্টাপ্ত 
কবে একদিন জ্যোৎস্া আলোয় 
তোমারি ঘরের পাশে 
আমার পরাণ কেদে মরেছিল 
বেদনারি নিশ্বাসে, 
শুরু পক্ষ স্তব্ধ আকাশ 
ছেয়েছিল ছেড়া মেঘে 
ঘন কাশবন করে শন্‌ শন্‌ 
উত্তর বাঁযু লেগে। 
ভূমি বাহিরিয়া এলে__ 
তোমার উদার দক্ষিণ হাতে 
সিপ্ধ আলোক জ্বেলে, 
ওগে। বেদনার নাথ, 
আমার লুকানে। মলিন হিয়ায় 
করিলে নয়ন পাত। 
তোমার হাতের প্রদীর্ঠের শিখা 


মৃছ চু কাপে দেখি 
* মনেতে তখন নুষন বারতা 


তছিল লেখালেখি ; 


চানা দীপালি শীমতী মৈত্রেধী দেবী 


আমি ত? গো চাহি নাই 
তুমি আপন। হইতে আলোকে তোমার 
রর দিয়েছিলে মোরে ঠাই, 
তুমি “য উদার সুর্যের মত, 
মহান আলে।ক তব 
যতটুকু মোর.পডেছে চিত্তে 
কঠিয়াছে অভিনব, 
সেই বথেঈ মোর; 
তারি সম্মান 
করে যেন প্রাণ 


মুগ্ধ জীবন ভোর। 
শ্রীমতী মৈত্রেষী দেবী 





আঁচ 





শে 


কাল তুমি রবে এমন সময় অনেকযোজন দুরে * 

যতো! ভাবি ততো উথলি হৃদয় অবাধ্য-আখি ঝুরে। 

ওগো! কাছে এসো আরো! আরে! কাছে, নাও মেরে আকৌ টানি, 
তোমার বাহুর অভয় বাঁধনে বাধো মোর তনু খানি। 

কোনো ব্যবধান রেখোনাকে। আর, ওগো৷ আজ শেষরাতি, 

দূর কোরে দাও উপধান গুলো,-নিভাও বিজলী-বাতি। 
বাঁকী-রাতটুকু বক্ষে তোমার বেদনার-নীড় বেঁধে 

চক্ষের জলে ভাসিয়া কেবল নীরবে কাটবে কেদে ।_- 

তুমি ঘিরে আছো তবু যেন প্রাণ গুমরে ব্যথার সুরে” 

যত ভাবি কাল রবে এ সময়--অ-নে-ক যোজন দূরে! 


ওগে! কাল রাতে এমন সময় ভেঙ্গে চুরে ঢুটী প্রাণ, 

কত নদী গিরি মরু-প্রাস্তর বিরচিবে ব্যবধান! 

তোমার অভাব-বেদন। আমার হয়ত অসহ হবে, 

জীবনে প্রথম ছাড়াছাড়ি ঞযে-বহুদূরে তুমি রাবে। 

হাতটি বাড়ালে পাবোন! পরশ, আসিবে না কাণে স্বর 

দেখিতে পাবো না সারাদিন রাতি--শূন্ত রবে এ' ঘর| 

ভাবিতেও আজ ভয় করে ওগে। | /গাসিলে রাত্রি, কাল 

আমার প্রহর কাটবে কেমনে 11, 'ছি'ডিবে স্বপ্নজাল | 
শঁধু বিচ্ছেদ-বেদন] স্থজিবে সকাতর-অভিমাঁন,_ 

না কাঁল রাতে এমন মম ভেঙে চুরে দু'টি প্রাণ! 


৯২ 


কাব্য-দীপালি শ্রীমতী অপরাগিতা দেবী 


কতো! দ্রিন ওগো ঘুমুতে পাবোনা এমনি জড়িয়ে গলা-- 

সারারাত জেগে কাণে কাণে এই, যা” মনে আসে তা” বলা ! 
কপোলে কপোল মিলায়ে বিভল-আবেশে বাক্যহীন,_ 

তবেতো মোদের “নধুরাতি কাটে, সজল শ্রাবণ-দিন! 

ওগো ! ওগো মণি | শুন্চো৷ সোনাটি ! আমার প্রাণের আলো 1... 
_-কিছু না। এম্নি ভাকৃচি!--তোৌঁমায় ডাকতে লাগে যে ভালো | 
কাল তো। এমনি পাবোন। তোমায়১--এসে। আরো আরো কাছে !- 
রাত্রি প্েহোতে চেয়ে দেখ, আর-একটি প্রহর আছে। 

কত গর! ছিলে সবি রয়ে গেলে। হোলনণ কিছুই বলা, 

ওগো কতদিন পাবোনা ঘুমোতে এমনি জড়িয়ে গল। 


হ্যাগো মনে ঠিক রবে তো? আমায় ভূলেতো যাবে না শেষে? 
মন্ুকে তোমার হারিয়োনা যেন বিদেশীনীদের দেশে । 

শত রূপসীর আখির অতলে কালে মনুয়া"র স্মৃতি 

দেখে! যেন ডুবে যায় না! জগতে ঘটেও এমন নিতি ! 

না...না, বোল্‌্বোনা, রাগ কোরোনাগো, লক্ষ্মী আমার মণি ! 
স'য়ন। বুঝি এ" ঠাট্টাটুকুও +-"-ব্যথা পাঁও তক্ষণি ! 

.**চিঠি পাবো কবে ? মঙ্গলবারে ? আজ সবে শনিবার !... 
রবি সোম ছুটে কাটাবো৷ কী কোরে ? পৌঁছেই ক'রো তাঁর 
না-না, কালই চিঠি লিখো ট্রেণ থেকে, ভাঁকঘরে নেবো! এসে 
হ্যাগে। !-".মনে ঠিক থাঁকনে তো? গিয়ে ভুলে যাবেনা তো শেষে? 


ওই তো ফরসা হয়ে আসে-_)--ওগো, সরে? এসো. চুমু দাও 
লজ্জা আমার দ্বুচে গেছে আজ ; ফিরে দেবো যত চাও ! 

কী জানি কেন গো মনে হয় যেন, আজ রাত্ই শেষরাত-. । 
কী যে ব্যথা বুকে বেজে ওঠে উহু! 'দাঁও-দাও"."দেখি হাত 


৪৮ 


প্রীমতী অপরাজিত। দেবী কাবা-দীপালি 


আঃ কী আরাম। জুড়িয়ে গেল গো...তোমার পরশ পেয়ে ! 
কাদ্‌বোনা আর, মুখ তোলো তুমি, "ভালোকেরে দেখে চেয়ে । 
তোমারো চোখেও জল যদি ঝবরে-__ওগো তুমি ্ তবে 
তোমার পাগল-মন্থুয়াগর মন কেমনেতে থির্‌ রবে ! 

আর একবার ছু”্টি বাহু ঘিরে নিবিড়-বাধনে নাও |... 

ওই তে। ফর্সা হোয়ে গেলো ওগো+""*শেষ চুযু ক'টি-দাত 


সী সাঁ মি রি নর 


ওগো এ সময় মরণ আসে তো! তা”র বাড়। স্বখ নে, 
তোমার বুকেতে লীন হ*য়ে থাকা, আমার ন্বর্গ এই ! 
তোমারে পাওয়ার চেয়ে সের। কিছু কাম্য নেই এ প্রাণে, 
আমার মোক্ষ মিলেছে বন্ধু! তোমারে আত্মদানে ! 
কলঙ্ক আজ চন্দন মোর, নিন্দা হোয়েছে ফুল, 
মন্থুর সমাজে কুলায়নি ঠাই, ভেঙেছে স্বজন-কুল ! 
সব ছাড়া যায় তোমারি জন্য, তোঁমারেই ছাড় দায়! 
আমার ভুবন শুধু তোমাময়, ছেয়ে প্রাণ-মন কায়.! 
ওকি! না না, এসো, আরেকটু শোও,-:ভেো।র হলে! সবে এই | 
আমার মরণ এ সময়ে এলে তার বাড়। সুখ নেই ! 
শ্রীমতী অপরাজিত। দেবী 





